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বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ॥ বিমানবিহারী মন্ত্মদার 
বাংলা পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও 

বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ॥ পঞ্চানন মণ্ডল 
হালকবি সংকলিত 'গাথাসত্তসঈ' 

ও বৈষ্ব পদাবল্গী ॥ নরেশচন্দ্র জান 
বাঙালী হিন্্ব সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ॥ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
“সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা'র লেখক- 

সৃচী : বর্ষ ১:৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫ ॥ দেবজ্যোতি দাশ 
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২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলিকাতা ৬ 
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সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
বর্ষ ৭৫ ॥ সংখ্য। ১ 
১৩৭৫ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল 
বিমানবিহারী মন্ভুমদার 


উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদ্দেশে যে কয়েকজন মনীধী শ্রীমস্তগবদগীতার(১) 
সম্বন্ধে এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 
স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন আলোচনা হয় নাই। ১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্ে 
স্যর চার্লস উইল্কিন্স সর্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষায় গীতার অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশ 
করিয়। ওয়ারেন হেষ্িংসের নামে উৎসর্গ করেন। ত্রাহার অনুবাদে অনেক ত্বল ভ্রটি 
ছিল। ১৭৮৮ শ্রীহ্টান্যে 005%৪1197 ৪" 0৪8012%1119 গীতার সহিত ফরাসী পাঠক- 
দিগকে পরিচিত করেন । কিন্তু ১৮২৫ ও ১৮২৬ শ্রীষ্টার্ে নু ৪০136 বার্লিনের বিজ্ঞান 
আকাদেমীতে গীতা সম্বন্ধে যে দুইটি বক্তৃতা করিয়া জার্মান পণ্ডিতগণের দৃর্টি গীতার 
সুমহৎ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেন তাহাকেই গীতার এঁতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত 
বলা যাইতে পারে । তিনি বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুধ্যমানি দ্বইই সেনাদলের মধ্যে রথ 
স্বাপন করিয়া অঙ্টাদশ অধ্যায়মুক্ত দার্শনিক কথোপকথনে অর্ভ্রনের পক্ষে নিযুক্ত হওয়' 
অসম্ভব । বঙ্কিমচন্দ্র ন009০1৫৮এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা বলা যায় না, 
তবে তিনিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন । 

১৮৪৬ শ্রীষ্টাব্দে 0. [5888৪ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন? করিয়া মহাভারত ও গীতার 
বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মতামত উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮৫৪৫ 
শ্রীকীকে 0০০৪১ছ০ [0000800 যে গীতার আলোচন] প্রকাশ করেন তাহা যে কত 
্রান্তিপূর্ণ সে কথা দেড় পংক্তির একটি বাক্য উদ্ধত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উহার পীচাটি ভুল উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছেন (শ্রীমন্তগবদগীতা, পৃঃ ১০ পাদটাকা, সাহিত্য-পরিষং সংস্করণ )। 


আ্এপপাল ক 





পাশা 


(১) শ্রীমত্তগবদগীতাকে আমরা বঙ্কিমচন্ট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শুধু গীতা বলয়! 
উল্লেখ করিব । কিন্তু ইহা ছাড়া মহাভারতেই আরও ১৫ খাঁনি গীতার বিবরণ লিখিত 
আছে। ভীম্ম বা হষ্ঠ পর্বে শ্ত্রীমত্তগবদগীতার দ্বাদশ ব! শাস্তিপর্বে উতথ্য গীতা, বামদের 
গীতা, খষভ গীতা, ষড়জ গীতা, সম্পাক গীতা, মন্কি গীতা, বোধ্য গীতা, বিচক্ষ গীতা, 
হারীত গীতা, নৃত্র গীতা, পরাশর গীত1 ও হংস গীতা আছে। অনুশাসন পর্বে ব্রহ্ম গীতা 
ও অস্বামেধ পর্ষে। অনু শ্বীতা ও ত্রান্গণ গীতা আছে। লোকমান্ত টিলক মহোদয় এগুলি 
ছাড়া পুরাপাদিতে প্রদত্ত, আরও অনেকগুলি গীতার উল্লেখ করিয়াছেন (গীতা রহস্য, 
পৃঃ ২৬)। এই স্বকঙ্গ গীতা শ্রীমন্তগবপগীতার পরে মহাঁভারতাদিতে সন্নিবি 
হইয়াছে । 


নট 


২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


১৮৬৩ গ্রীষ্টাকে 1৪১৪: বলেন যে বিভিন্ন ও বিপরীত অর্থদ্যোতক কয়েকটি অংশ 
জোড়াতালি দিয় গীতাগ্রস্থ সঙ্কলিত হইয়াছে । এই মত বঙ্কিমের পরে ঢ016500,51))) 
১৮৯২-৯৫, 7০1)071)8) ১৮৯৫, এবং 9, 082৪ ১৯০৫ শ্রীহ্টাবধে বিস্তৃত করিয়া প্রকাঁশ 
করেন--যদিও তাহাদের পরম্পরের মধ্যে এ বিষয়ে মিল খুব কম। “কৃফ্চচবিত্রে' বঙ্কিম- 
চক্র ড/০১৪৮এর অনেক মত খণ্ডন করিয়াছেন। ১৮৬৯ শ্রীষ্টাবে জামীন পঙ্খিত 
[ঢ. [,0£1189£ দেখাইতে চেষ্টা করেন যে নিউ টেস্টামেন্টের দ্বারা গীতা প্রভাবান্বিত হইয়া 
ছিল। তাহার লেখার অনুবাদ [70187 4০61এ৮৪7যর দ্বিতীয় বর্ষে ১৮৭৩ আ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। পরের বংসর রামকৃষ্চ গোপাঁলকৃষ্ণ ভাগ্ডারকর এ মতের প্রতিবাদ এ 
পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন (পৃঃ ১৪)। ১৮৮২ স্রীষ্ীন্দে কাশীনাথ ত্র্ম্বক তেলাং 
বু প্রমাণসহকারে 1,001089:এর মত খণ্ডন করেন। বঙ্কিমচজ্্র যে মহারাস্ট্রীয় চিন্তা 
ধারার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার বনু প্রমাণ তিনি তাহার সম্পাদিত গীতায় রাখিয়া? 
গিয়াছেন। তেলাং-এর গ্রন্থ প্রকাশের বসরেই ০৮ 1019৪ বন্থু পাদটীকা সমন্থিত 
গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া_সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পুর্বে 
ভগবদগীতার উৎপত্ি ধরা যাঁয় নী। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মতও অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন । 
এই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গীতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদ আলোচনা করিতে 
হইবে। তাহার পরলোৌকগমনের পরে যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহার আলোকেও 
তাহার বিচারধারার নিরীক্ষা প্রয়োজন । 

বঙ্কিমচত্্র “কৃষ্ণচরিত্রে'র মতন সুরৃহৎ গ্রন্থে গীতা সম্বঙ্ে' একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখেন 
নাই। ১৮৯২ প্রীষ্টাকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই নীরবতাঁর কারশস্থবরূপ বলিয়াছেন 
যে তিনি ধের্মতত্বে (১৮৮৮ খ্রীঃ) গীতোক্ত ধর্ম কিছু কিছু বুঝাইয়াছেন এবং “পরে আর 
একখানি লিখিতে” নিযুক্ত আছেন। উহা! তাহার সম্পাদিত শ্রীমন্তাগবত। উহার 
চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ/1 তিনি লিখিয়! যাইতে পারিয়াছেন । 

ধর্সতত্বে' তিনি গীতার রচনাঁকাল সম্বন্ধে সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নাই । উহার 
এ" ক্রোড়পত্রে তিনি লিখিয়াছেন--“ভগবদগগীতার উক্তি, ঈশ্ববাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি 
কোন মনুষ্কপ্রণীত, তাহা! জানি না। কিন্ত যদি কোথাও ধর্দের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও 
পরিস্ফট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগবদগীতাঁয়”। ধেম্তত্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে গীতার 
৯৩২ স্লোকের ব্যাখ্যার সময় পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে যে বৈশ্য, শূত্র, স্ত্রীলোক ও পাপযোনির 
ভক্তিধর্মে অধিকারের সাম্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার উত্তরে 
বঙ্কিমচন্ত্র লিখিয়াছেন--“কৃতবিদ্যগণের মধ্যে এই একটা পাগলামি গ্রচলিত হইয়াছে। 
ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ শ্রী্পূর্ববান্দে ( বা! ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন ; কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্বধন্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
হিন্নুধশ্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিদ্ষ ক্ষেত হইতে উৎপল্প 


সংখ্যা ১ বন্ধিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৩ 


হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুঙ্সিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই হিন্দৃধর্্ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধন্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর 
কোন ভাল জিনিষ কি তাহ হইতে উদ্ভৃত হইতে পারে না?” ইহা হইতে অনুমান করা৷ 
যাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে প্রাকৃ-বুদ্ধ যুগের গ্রন্থ মনে করিতেন । 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দে প্রচার" পত্রিকায় তিনি গীতার ২১৬ শ্লোক পধন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
২১৯ ষ্লোকের ব্যাখ্য! লিখিতে শিয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারস্ত সময়ে কৃঞ্ণ ও 
অর্জ্জন সত্যই এবূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন একথ| বিশ্বাস করা কঠিন। যখন দুইপক্ষের 
সেনা পরম্পরকে গুহার করিতে উদ্যত তখন যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে 
রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধায় যোঁগধম শ্রবণ করিবেন, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবপর মনে 
করেন নাই । ইহ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গীতাগ্রন্থখালি ভগবং-গ্ুণীত নহে, অন্য 
ব্ক্তি ইহার প্রণেতা। আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্ষরাচার্ধের গীতাভাঁঙ্য লেখার পর 
কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কেননা তাহার ভাঙ্ের সঙ্গে এখন যে পাঠ 
প্রচলিত আছে, তাহার এঁক্য আছ্ছে। এই কথ! বলিয়াই তিনি গীতাঁর রচনাকালের নিম্নতম 
সীমা সম্বন্ধে একটি ইঙ্টিত করিয়াছেন--“কিস্ত শঙ্করাঁচার্যের অন্যুন সহস্র বা ততোধিক বংসর 
পূর্বেও গীত! প্রচলিত ছিল!” শঙ্করাচার্ষের জন্ম ৬০৮ শকাঁব বা! ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল 
বলিয়৷ বঙ্কিমের সমসাময়িকদের ধারণা ছিল । তাহার হাজার বছর আগে হইলে জ্রীষটপূর্ব 
চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে পরে গীতার রচনা হইতে পারে ন1। ১৯১৩ শ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত রামকৃষঃ 
গোপালকৃঞ্ণ ভাগ্ডারকরের 4181017755%1800 98151800800 11700] [081181008 35৪$9708 গ্রন্থে 
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6০ ৪৪5,” ভাগারকর মহোদয় খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্ট্রের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। 
কিন্তু তাহার গ্রন্থ রচনার ২৬২৭ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ মত ব্যক্ত করেন। 

তবে বঙ্কিমচন্দ্র এ মতে দৃঢনিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস 
পর্যস্ত "প্রচারে গীতার ছিতীয় অধ্যায়ের শেষ ক্লোক অবধি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তারপর 
কোন সময়ে ৩১৬ ক্লোকের ব্যাখ্যা করিতে শিয়া লেখেন_-“গীত! বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 
নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রচার জন্য [765%185 বা 7,051 ইহার প্রণয়ন করেন নাই । 
তিন সহত্র বংসর পূর্ধেব ষে গ্রন্থ প্র্ণীত হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে 
পাওয়ার প্রত্যাশী করা যায় না।”* তিন হাজার বছর পূর্ধে গীতা রচিত হইয়াছিল বলিলে 
বুঝা যায় ষে বঙ্কিমচজ্জের ধারণা ছিল যে কুরুক্ষে্রের যুদ্ধক্ষেত্রে না হইলেও, এ যুদ্ধের 
কিছুকাল পরেই গীত! রচিত হইয়াছিল । তিনি কৃষ্চরিত্রের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে, হইয়াছিল তাহার বিচার করিয়াছেন । তিনি বিষু্প্ররাণের 
(91২91৩২) উক্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ শ্রীস্ট পুর্বাবে(€২) রাজত্ব করেন ও তাহার পূর্বে ১১৯৫ 

(২) বঙ্কিমচজ্র অসাবধানতপ্রমুক্ত লিখিযাছেন-_-“আলেকজন্দর ৩২৫ শ্রীষ্টান্ধে ভারতবর্ষ 
আক্রয়ণ করেন । চক্র ৩১৬ খ্রিঃ অবে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন 1 উহা! আীইউপুর্বাব্দ হইবে । 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা বর্ষ ৭৫ 


বৎসর ধরিয়া অন্যান্য রাজার! পরীক্ষিতের জন্মকাল পর্যন্ত রাজতু করিয়াছিলেন ধরিয়া শ্রীষ্টের 
পূর্বে ১৪৩০ অবে কৃরুক্ষেত্রের মুদ্ধ হইয়াছিল বলেন । জে্াতিষিক প্রমাণের ছারাও তিনি 
উহার সমর্থন করেন ও লেখেন-“ভরস! করি এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই 
বলিবেন না৷ ষে, মহাভারতের মুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়'ছিল।” 
কিন্ত এখনও অনেকে মনে করেন যে গীতা পাচ হাঁজার বছর আগে লেখ হইয়াছিল্স ৷ 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ “উদ্বোধন কার্ধালয়' হইতে প্রকাশিত গীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন--“এই রূপে মিঃ বৈদ্য এবং অধ্যাপক ভি, বি. আঠাওয়ালে বন্থ অকাট্য যুজি 
দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, গীতা শ্রীষটপূর্বব তিন হাজার বর্ষ পুর্বে রচিত”€৩)। কিন্ত 
সি. ভি. বৈদ্য মহাশয় ১৯৩৫ শ্্রীষ্টাব্ে কল্যাণকল্পতরুতে গীতাঁর রচনাকাল সম্বন্ধে তিন 
রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন(৪)। তাহার তৃতীয় মত বঙ্কিমচক্দ্রের মতের অনুরূপ । 
বঙ্কিমচন্দ্র “কৃষ্ণচচরিত্রে (১১১ অঃ) বলেন যে মহাভারতের তিনটি স্তর মাছে। প্রথম 
স্তরে পাগুবদের-জীবনরৃতত ও আনুষঙ্গিক কৃষ্কথা ভিন্ন আর কিছু নাই_ইহাই ২৪ হাজার 
শ্লোকের ভারত সংহিতা । দ্বিতীয় স্তরে পারমাথিক দার্শনিকতত্ব পরিপূর্ণ, অনুদার, এবং 
কবিত্বাংশে হীন । তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া রচিত হইয়াছে, যে যখন কিছু রচনা 
করিয়া মনে করিয়খছে “বেশ বচিয়াছিশ সে তাহীই মহাভারতে জুড়িয়া দিয়াছে । তিনি 
গীতাকে এই তৃতীয় স্তরের মধ্যে ধরিয়া লিখিয়াছেন --“শান্তিপবর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের 
অধিকাংশ ভীম্মপর্বেবর শ্রীমর্তগবদগীত পর্ববাধ্যায়, বনপর্বেবর মার্কগেয়সমস্যা। পর্রবাধ্যায়, 
উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাদের পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়! বোধ হয়।” 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাসেন মহাভারতের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র লাঁসেনের মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন । তিনি গীতার 
২৫ গ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'শ্রতিবিপ্রতিপন্না” শব্দটির অর্থ ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে জন্‌ 


কপিল পা পাপসেপশপলাাশাদা টি ক স্পা শশীটি াসিশিশী কি শা 


তিনি পরবর্তী বাক্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরি- 
লিখিত ১১১৫ যৌগ করিলে মুধিষ্টিরের সময় পাওয়া যাইবে । ১৪৩০ শ্রীঃপুহ তবে 
মহাভারতের মুদ্ধের সময় । 

(৩) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ__গীতা (ষষ্ঠ সং ১৩৬০) পৃ. ২২। 

(8) কল্যাথকল্পতরু ( ১৯৩৫ জানুয়ারি ), পৃ, ১৩৫ ও 20852028015 895 608৮ 885 
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সংখ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল 


ডেভিস কিভাবে করিয়াছেন তাহ উদ্ধত করিয় মন্তব্য করেন_-“ডেভিস একজন ক্ষুদ্র 
প্রাণী.--তাহার উক্তি উদ্ধত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই 
মতট1 ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের -খোদ লামেনের ৷” কৃষ্ণচরিত্রের ৫1৭ অধ্যায়ে 
তিনি পুনরায় বলিয়াছেন গীতি! “প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক”। গীতার ২৩৪ হইতে 
৩৭ শ্লোককে তিনি শুধু প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই, “এই চাঁরিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য” বলিয়াছেন 
(গীতা পৃ. ৬৯, সাহিত্য-পরিষং সং)। তারপর এমন একটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহার 
অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিনি বলেন--“গদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক 
চাঁরিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে ।” পূর্বেই দেখাইয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে' লিখিয়াছেন যে শঙ্করাচার্ষের পর 
গীতায় আর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ঢুকে নাই। এখন কি তাহার উল্টা কথা বলিতেছেন ? 
শঙ্করাচার্ধ & শ্লোক কয়টির ভাষ্য করিম্বাছেন, সুতরাং তিনি উহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত বা 
গীতাকারের অযোগা মনে করেন নাই। খুব সম্ভব “শঙ্করের' পুর্বেব” লিখিতে “শঙ্করের 
পরে” হইয়াছে! 

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, 
অন্যদিকে তেমনি শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির ভাস ও টীকা 
মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ড'সেন, হিপ, রাধাকৃষ্ণন্‌ প্রভৃতির বহ্ুপূর্বে 
তিনি দেখান যে কঠোঁপনিষদের দ্বইটি শ্লোক গীতার ২'৯৯ ও ২০ ক্পোকরূপে গৃহীত হইয়াছে | 
তিনি এঁতিহাঁসিক বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন--ণঙ্োক দ্বইটি কঠোপনিষদ 
হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই । এ কথা লইয়া 
বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই । আমরা দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক 
গীতায় আনীত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রাচীন ভাশুকীরদিগের এই মত” । (গীতা, পৃ. ৬৩) 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাঁকে উপনিষদের পরবর্তী অথচ বুদ্ধের 
পূর্ববর্তী স্থির করিয়াছেন । বুদ্ধের পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছে বলার বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি 
উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ গীতায় (৬1১৫) নির্বাণ শব্দ আছে। কিন্তু নির্বাণ অর্থে 
বৌদ্ধদর্শনের অভিপ্রেত নির্বাণের কথা এখানে বল! হয় নাই। রামানৃজাচার্ষের মতে 
নির্বাণকাষ্ঠীরূপাং অর্থাৎ সুখের পরাকার্ঠীরূপ মৎসংস্থা বা আমাতে সম্যক রূপ অবস্থিতির 
জন্য শান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ গীতীয় (১৫1১৫) বেদান্ত শব্দের উল্লেখ আছে। 
যদি উহা বেদাস্সূত্র হয় তাহ! হইর্লে গীতাকে বুদ্ধ-পরবর্তী বলিতে হয়। কিন্তু বেদাস্ত মানে 
বেদান্তসূত্র নছে। রামামুজাচার্য উহার অর্থ করিয়াছেন “বেদের বাক্যের ষেট চরম ফল 
বা অস্তাফল তাহার নাম বেদান্ত'। তাছাড়া মুণ্ডক (৩২৬) ও শ্বেতাশ্বতর (৬২২) 
উপনিষদেও বেদান্ত শব আছে। তৃতীয় মুক্তি হইতেছে যে গীতায় ( ১৩1৪) ব্রন্ধসূত্র' শকটি 
পাওয়া যাইতেছে ) এখানে ব্রন্মসূত্র বলিতে যদি বেদান্তসৃত্র বুঝায়, তাহ! হইলে গীতাকে 
প্রাকডুবৌদ্ধ রচন! বলাযাঁয় না । কেননা বন্ধসৃত্রের দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
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১৮ হইতে ৩২ সূত্রে বৌদ্ধ দর্শনের মত খণ্ডন কর! হইয়াছে । আচার্য শঙ্কর কিন্তু ব্রন্সূত্র 
বলিতে গ্রন্থ না বুঝাইয়! 'ব্রন্মণঃ সৃচকানি বাক্যানি বক্ষসূত্রীণি' মানে করিয়াছেন । 
রামানুজাচার্য কিন্ত এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, “ত্রক্ষাপ্রাতিপাদন 
_সৃজখ্যৈই পদৈ£ শারীরকসৃত্ৈঃ” । শঙ্করসম্প্রদায়তৃক্ত আনন্দগিরি তাহার সম্প্রদায়ের 
আচার্ষের ব্যাখ্যার পরিবর্তে রামান্বজের ব্যাখ্যাই মানিয়া লইয়া! লিখিয়াছেন যে ক্রন্গসৃত্র 
মানে 'অথাতো। ব্রন্মজিজ্ঞাসা” ইত্যদি সূত্রযুক্ত গ্রস্থ । 

শ্রীধরস্বামী এই মতকে বিকল্প “যদ্বা” বলিয়! মানিয়াছেন ; কিন্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে 
্রন্মসৃত্র বলিতে “যতো বা ইমানি ভৃঁতানি যায়স্তে” ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য বুঝায় । মধুসদন 
সরন্থতীও শ্রীধরের প্রথম ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াঁছেন। সৃতরাং প্রাচ্য টাকাকারদের মধ্যে 
শঙ্কর ও মধুসৃদন একপক্ষে ; রামান্বটজ ও আনন্দগিরি অন্যপক্ষে এবং শ্রীধর নিরপেক্ষ। 
সুতরাং কোন পক্ষই ভোটে জিতিলেন ন1। কিন্ত ৪১৪, যিনি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ- 
সমূহকে যতটা সম্ভব অপ্রাচীন প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর, তিনি বলেন যে এখানে 'ব্রন্দসূত্র” 
শকটি “0085 8 6৪%লা) 2৪ 80 81708118659 18609] 0080 18 8 10101091 08009506)। 
১৯২৮ খ্রীষ্টান আআ. 79958188, 7. ল1]1 উক্ত মত ও মধুসুদনকে অনুসরণ করিয়! লিখিয়াছেন 
যে ্রন্মসূত্র বলিতে উপনিষদের বাক্যই বুঝায়, কেননা' ব্রন্মসূত্র গ্রন্থ গীতার পরে রচিত হয়। 

কিন্তু গীতার কাল নির্ণয়ের বেলায় তিনি লিখিয়! বসিলেন যে গ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
গীতা বর্তমান আকার গ্রহণ করে (৬)। তিনি যুক্তিকাঁরণ বিশেষ কিছুই দেখাইলেন না; 
শুধু বলিলেন যে গীতার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য নাকি এ তারিখ সমর্থন করে ; কেনন] গীতাতে 
নাকি কৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব সকলে মানেন নাই। একজন ভারতীয় এঁতিহাসিকপ্রবরও 
লিখিয়াছেন যে গীতায় যখন পাওয়া! যাইতেছে “বাসূদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা! সুদ্র্লভঃ”' 
(৭1১৯) তখন নিশ্চয়ন্ট খুব অল্প লোক কৃষ্ণকে মানিতেন। তাহার মুক্তি অনুসরণ করিয়া 
বলা যায যে এখনও তো বাসুদেবকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন এমন লোক সৃদ্র্লভ ; সুতরাং 
গীতা বিংশ শতাব্দীতে রচিত হওয়াও সম্ভব ৷ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আর একটি প্রধান মুক্তি হইতেছে এই যে গীতা পরস্পর-বিরোধী 
উক্তিতে পরিপুর্ণ-_নানান মুগের নাঁনান মতবাদ জোড়াতালি লাগাইয়া বইথানি সঙ্কলন 
কনা হইয়াছে । তাই এক একজন পণ্ডিত গীতার প্রথম রচনা ও বর্তমান আকারে 
পরিণতির বিভিন্ন সময় নির্দেশ করিয়াছেন । কালানুষায়ী সাজাইয় ইহাদের মত নিচে 
দেখাইতেছি । 

১৮৪৬ ভ্রীষ্টাব্দে 1880 স্থির করেন--গীতা ২৫০ ভ্রীষ্টাে লেখা! হইয়াছিল । 
১৮৬৯ ভ্রীষটান্বে [,০৮1088৮ বলেন যে 9 77986855906 লেখার প্রায় পাচ শত 
বংসর পরে গীতা রচিত হয়। ১৮৯২-৯৫ ভ্রীহ্টান্দে চ01500800 বলেন ফে গীতা 


(৫) 90০৮ --215107% 02719275751 114ার, 2,949 ঘা, 
(৬) ল01--786 27170759716 (051০৭ 121৮7 215885 1938 ), 0. 18 


সংখ্যা ১ বহিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৭ 


প্রথমে ছিল 23০05913810 বা বৈদাস্তিক কাবা, পরে ইহা বৈষ্ণবভাবে ঢালিয়া সাজ। 
হয়। তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া ১৯০৫ গ্রীষ্টান্যে 0%5৪ বলেন যে গীতার মধ্যে 
পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রচুর ; কোন সামঞ্রষ্য রাখার চেষ্টা না করিয়া [5190 ও 
770:9180) উভয়ই প্রচার করা হইয়াছে । আমাদের দেশের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নীতকোত্তর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থী আছে সেখানে 
[০10৪ সাহেবের সিদ্ধার্ডের খুব কদর । কিন্ত প্রন্বর পাণ্ডিত্য থাকিলেও গীতার উপর 
ইহার শ্রদ্ধা প্রায় অনুপস্থিত । তাই তিনি সৃতীব্র বক্র করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন যে 
গীতা শুনিয়! সঞ্জয়ের সত্যই মনে হইয়াছিল যে ইহা অদ্ভুত এবং পরস্পরবিরোধী উক্তির 
্রাহু্য দেখিয়া তাহার রোমহ্র্ষণ হইবারই কথা (১৮৭৪-৭৬ )--%29 ৪809 6৮178 1৪ 
8217 0৮9: 870 0৮91 76711758170 0008780109610118 11) 010896০0108 800. 41) 
00881717716 818 5৪ 70008708 &৪ (1১9 78016161078, 80 60৮৮ 009 1৪ 006 907771990 
60 6097 18 29507109788 609 %070191101 8078, 10101) 0£0898 0139 10817 60 ৪6800 00 
80.” 709 0123-9176 0098111178৪ 15917 60 819 88008 01:৫৪ 879 10701090159 01 108 
705600৮৮018 00810, %/1710 && ৮) 019 0810 60 6301910 16৪ 701011080101501081 
100077818680019৪ (৭)1” তাহার মতে গীতা ছিল শুরুতে অসাম্প্রদায়িক ও শেষযুগের 
উপনিষদৃ, পরে উহা বৈষ্ণবীয় ভাবে সাজানো হয় এবং তারপর কৃষ্ণের মহিম ঘোষণার 
জন্য পুনলিখিত হয়। 

১৯০৪ শ্রীষ্টাব্দে সুপগ্ডিত মিশনারী ফাকৃহার সাহেব 76406 272 07208% ০7 76 
0%৫ পুক্তিকায় বলেন যে গীতা! সেই মূগে লেখা হয় ষখন ধর্মশান্ত্র এবং অথবরবন উপনিষদগুলি 
রচিত হইয়াছিল । ১৯০৮ শ্রীষ্টার্ষে তিনি আরও স্প্ট করিয়! বলেন যে ইহ শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের পরে কৃষ্ণের মহিম] প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীহ্টীয় যুগ আরম্তের পরে লিখিত 
হয়(৮)। ১৯০৫ ভ্রীহ্টাকে [38779 সাহেব লেখেন যে গীতা! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বই কিন্ত 
ইহার লেখকের মনে বিভিন্ন ধারার এতিহ্া গোল পাকাইয়া গিয়াছিল, 609 0170:976 
৪6:91108 01 628016100 09০ 8009 00010658717 6178 00109. 01 6116 50611071 ইংরেজী 
উদ্ধত না করিলে বিশ্বাস কর! কঠিন যে এমন অশ্রদ্ধার সহিত কেহ গীতার সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিতে পারেন । বার্নেটের গীত প্রকাশের বছরেই জানান পণ্ডিত ছি. 08709 স্পর্ধা 
সহকারে লেখেন যে তিনি গীতার কোন্‌ অংশ কোন্‌ যুগে লেখা হইয়াছিল তাহা নির্দেশ 
করিতে পারেন) সুরেজ্্নাঁথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের 
দ্বিতীয় খণ্ডে যথার্থই বলিয়'ছেন যে এমন ধরনের কথার উপর বিশ্দ্বমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা 
যায় না। গার্ধে বলেন, গীতা প্রথমে শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাবীতে লেখা হয়, কিন্ত প্রীহটীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান আকার ধারশ করে(৯)। 





(৭) নূ৮78008-1055 141720%5 0/ 1725, 0400, 
8৬) দিাথে১ডা- £91275০৮5 ০ 17328, চে. 9993 
(৯) /27600070056256 6) 2858500/5 00. 25/17809, %* 11, 20,63৭. 


৮ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা৷ বর্ষ ৭৫ 


১৯১৮ প্রীষ্টান্দে 089০901 বলেন যে গীতার মৌলিক অংশ তো দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ 
ক্লোকের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে । ইহার পর সাংখ্য, যো, ব্যধসায়, সমাধি প্রভৃতি সম্বন্ধে 
যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সব প্রক্ষিপ্ত€১০)। প্রক্ষিগুবাদের চরম উক্ভি করিয়াছেন ১৯৩৫ 
শ্রীষ্টা্দে জার্মান পণ্ডিত ৪৪৪০1 0%6০। ইনি 80,870 3৮7৮-এর “ন্মরণার্থম্‌” তাহার 
€1%১৫ 079£71 049) গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে গীতার প্রথম অধ্যায়ের 
9৭টি শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪টি (১-১৩; ২০, ২২, ২৯-৭৭), দশম অধ্যায়ের ৮টি, একাদশ 
অধ্যায়ের ৪২টি ( ১-৬, ৮-১২, ১৪, ১৭, ১৯-৩৬, ৪১-৫১) এবং অঙ্টাদশ অধ্যায়ের ৭টি একত্রে 
১২৮টি শ্লোক মূল গীতায় ছিল, কেননা এ কয়টিই অর্ভুনের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিধার সহিত 
সম্পকিত; বাকী ৫৭২টি ক্লোকই প্রক্ষিপ্ত। আসামের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব ভাইরেকৃটর 
পরম বৈষ্ণব সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন । তিনি 
লিখিয়াছেন যে ঘুদ্ধসম্পক্কিত শ্পোকগুলি সংযোজন করিয়া মহাভারত অপেক্ষা প্রচীনতর 
গীতা গ্রস্থখানি মহাভারতের সহিত যুক্ত কর] হইয়াছে(১১)। 

হপকিন্স, গার্ধে, হিল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের সমর্থনসূচক এক নূতন 
মতবাদ ছন্দশান্ত্র ও ইতিহাসের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রচার করেন। তিনি বলেন যে 
অশোকের অহিংস ধর্সের প্রতিক্রিয়ার মৃশ্গে, সুঙ্গরাজগণের সময়ে লোককে যুদ্ধে প্রবৃত্তি 
দিবার উদ্দেশ্যে গীতার রচন| করা হয়। তিনি 'বৃদ্ধো! শরণমন্রিচ্ছ' শব্দের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি 
আনুগতা ছাড়িয়! বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর? এই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন(১২)। এই 
মুক্তির অভিনবত্বে মুগ্ধ হইলেও ইহার সত্যতা স্বীকার করার কয়েকটি আপত্তি আছে । 
সুঙ্ষযুগেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয় । উহাতে 'জনার্দন স্তবাত্ম চতুর্থএব' বাক্যে জনার্দনের 
চতুর্তহের ইঙ্গিত আছে€১৩)। অথচ সমগ্র গীতার মধ্যে বহবাদের কোন কথা তো নাই-ই, 
এমন কি সন্কর্ষণের লাম পর্যস্ত নাই। ভাগুারকর প্রথমে দেখান যে শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর 
ঘোয়ৃপ্ডি লিপিতে ও নানাঘাট লিপিতে সঙ্কর্ধণের নাম পাওয়া যায় ইহা হইতে অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, গীতা খ্রীষ্টপূর্ব খ্বিতীয় শতকের কিছু আগে লিখিত হইয়াছিল । কোন 
লোন পণ্ডিত বলেন যে শীতায় নারায়ণের নাম নাই, মহাভারতের নারায়ণীয় পরাধ্যায় 
আছে, সৃতরাং গীতা বর্তমান মহাভারতের পূর্ববর্তী । 

বর্তমান মহণভাঁরতে সভাপবের অন্তর্গত দিগ্রিজয় বর্ণনায় রোম বিজয়ের কথাও আছে । 





(১০) £.0.8. 1 (1918) ০. 828 

(১১) ৪.0. &০১--7%6972000%9 015 07৮০ 11026155 907,0707372 (15555 & 
00, 1941 ) 07, 244-968 

(১২) প্রবোধচন্দ্র সেন_ধর্মবিজয়ী অশোক, পৃ. ৯০-৯৪; দেশ পত্রিকা ১৯৫৩, পুক্জা 
সংখ্যা, পৃ. ৫৫-৫৬ $ 

(১৩) পতঙ্জলির মহাভাঙ্ ৬৩6৫ 90750050860 1)888০৬৮--7280% ৫ 1%2808 
777০507%, ২য় খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে এ মহাভান্কে ব্যুহরাছের কণা নাই। 


সংখ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৯ 


নেই জন্ব &ঁ অংশকে শ্রী্ীয় দ্বিতীয় শতাীর রচনা বলা হয। পশ্চিমের পণ্ডিতরা। বলেন 
যে মহাভারত রচনার পরে গীতা উহাতে সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত কর! হইয়াছিল । যদি তাহা 
হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ মহাভারতের ভীম্মপর্বে ব্যুহবাদের সৃষ্পঞ্ট উল্লেখ ও গীতায় 
তাহার সম্পূর্ণ অনুল্লেধ থাকিত না । ভীন্মপর্বে গীতাপর্বাধ্যায় শেষ হইবার ২০ অধ্যায় পরে 
ব্রন্না বঙ্গিতেছেন যে তিনি অনিরুদ্ধ হইতে, অনিরুদ্ধ প্রদযন্স হইতে এবং প্রদ্যয় ও সন্বর্ষণ কৃষ্ণ 
হইতে উদ্ভুত হইয়াছেন (১৪)। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শতবার 
শ্রীমপ্তগবদর্গীতার উল্লেখ থাকিত না। শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে তিনবার, অস্থমেধ 
পর্বের অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে একবার ও আদিপর্ধবে তিনবার গীতার উল্লেখ আছে (১৫)। এই 
সব দেখিয়া মনে হয় যে পূর্বপ্রচলিত গীতাই মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছিল । 
বঙ্কিমচন্দ্র স্পট করিয়া না বলিলেও এই অর্থেই হয়তো। তিনি ধর্মতত্বে লিখিয়াছেন (পৃ. ৮১) 
“পিতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত |? পু 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাহেবদের অনেক আগেই বন্কিমচত্টরের মনে সন্দেহ 
জাগিয়াছিল যে গীতায় কিছু জোড়াতালি আছে। তাই তিনি গীতার ৩।১৬ ক্লোকের 
ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে দশম হইতে ষোড়শ “এই সাতটি প্লোক যে ভগবদ্ক্তি, তাহা আমি 
বলিতে পারি না । আমি পৃর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে 
ভগবন্বজি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। (পৃ. ১১৫) তীহার যুক্তি এই যে 
“কৃষ্ঠোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে এই সাতটি ক্লোকের বিশেষ বিরোধ ।” শঙ্করাচার্ষের গীতা- 
ভাস্কের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া 
আমাদের ্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যত্ত সমন্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, 
ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধা ৷ কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে 
বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি ম্বখেও আনিতে পারেন না”। (পৃ. ১৯১) 
তিনি “যজ্ঞ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেল যে ৩৯ ফ্লোকে শঙ্করা চার্য 
যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর ধরিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে “সহযজ্ঞাঃ প্রাঃ”, “যজ্ঞভাবিতাঃ 
দেবাঃ” “যজ্ঞ শিষ্টাশিন$”, “যজ্ঞঃ কর্মসমূত্তব্‌ত “্যজ্ছে প্রতিিতম্‌” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ 
শব্দে বিঃ বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না” যদি ধরা যায় যে নবম ক্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে 
ব্যবহার করিয়া ১০, ১২, ৯৩, ১৪ ও ১৫ শ্লোকে অন্য অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে, তাহা 
হইলে বলিতে হয় যে গীতা প্রণেতা রচনায় নিতান্ত অপটু নয়তো শঙ্কর ও শ্রীধরস্বামীর যজ্ঞ 
শব্দের অর্থ আান্ত। কিন্তু তাহার মতে “এ ছইয়ের একটাও শ্বীকার করা যায় না। যদি তা না 
যায়, ভবে গ্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শক 
ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম ক্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে”। (পৃ. ২১) বঙ্কিমচন্দ্র 
গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের পর আর ব্যাখ্যা করিয়া? যাইতে পারেন নাই। 


সজল 





(১৪) মহাভারত ৬৬১৫৩-৬৬। € প্ুণা সং) 
(১৫) ও ১২৩৩৬০৬ / ৯২৩৩৬1৪৮৪১৯ 1) ১৪।৯। 
. 
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যদি পারিতেন তাঁহা হইলে দেখিতেন যে যজ্ঞ শবটি অভ্ততঃ উনব্রিশবার গীতাতে বাবহ্ত 
হইয়াছে এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই(১৬)। 
গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জোর গলায় একটা কথা বলিয়াছিলেন-_ 
“ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না, বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই”। (পৃ. ৯৬) ইংরেজ শব 
এখানে উপলক্ষণ মাত্র, তিনি উহার দ্বারা ফরাসী, জামান, আমেরিকান প্রন্ৃতি পাশ্চাত্য 
দেশের সকল পণ্ডিতকেই ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সুরেক্্রনাথ 
দাশগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণন্‌ ও বেলভেলকার অনেক অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে গীতার 
মধ্যে স্ববিরোধী কথা নাই । আপাত প্রতীয়মান বিরোধের ভিতর সুমহান সামঞ্জস্য 
রহিয়াছে । শ্রীরামকৃঞ্ণ মিশনের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও 139 0%16%7) 77646206  ০7 
15445 গ্রন্থের ছিতীয় খণ্ডে পু) 917885588165, 168. 8508008610 0108:509৮ নামক 
প্রবন্ধে এ সামঞ্জস্যই দেখাইয়াছেন | 
লোৌকমান্য টিলক ১৯১০-১৯১১ প্রীষ্টাব্সে কারাগারে বসিয়া গীতারহস্য গ্রস্থ লেখেন ও 
বাহিরে আসিয়। মারাঁসি ভাষায় উহা! ১৯১৫ শ্রীষ্টাকে প্রকাশ করেন । উহাতে তিনি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শকাবপুরব পঞ্চম শতান্দীর পরে গীতার রচনাকাল কিছুতেই 
বলা যায় না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগারকর এঁতিহাসিক সাহিত্যগত প্রমাণপ্রয়োগ 
সহকারে সিদ্ধান্ত করেন যে ভ্রীষ্টপূর্ধ চতুর্থ শতাব্দীর পরে গীতা রচিত হইতে পারে না 
ইহার কত পূর্বে উহা লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা ঘৃক্কর। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌ বলেন 
যে গীতা শ্রীষটপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা(১৭)। সুরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত স্পঙ্টতঃ কোন তারিখ 
উল্লেখ না করিলেও বলেন যে গীতার উপর বৌদ্ধপ্রভাবের বিল্দ্মমাত্র নিদর্শন নাই । এই 
সকল মতের সহিত বঙ্কিমচন্ট্রের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই । তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাঁবলে 
ডাহাদের বন পূর্বেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু টিলক, রাধাকৃষ্জন্‌, দাশগুপ্ত ও এঁতিহাঁসিক শিরোমণি ভাগুারকরের দ্বারা উত্থাপিত 
মুক্তিতর্ক খণ্ডন ন! করিয়া ইতিহাসের সৃবৃহৎ গ্রস্থের আধুনিক লেখকের! বলিতেছেন যে 
গীতা শ্রীষ্টীয় যুগের কাছাকাছি, বড়জোর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে(১৮)। 
ইহারা পশ্চিমের পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; ভারতী সংস্কতির 
প্রাচীনত্ব দেখাইলে পাছে তাহাদের কাছে উপহসিত হইতে হয় এই ভয়ে ইহারা সন্ত্রস্ত । 
(১৬) শীতা ৩1 ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ 
81। ২৩, ২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ 
৫1 ২৯7 ৮২৮; ৯1১৬) ২০, ২৪) ১০1২৫; ১১1৪৮ 
১৬১, ১৭1৭, ১২, ১৩, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, 
১৮৩, ৫ 
(১৭) 880178057181780-70585% 50815, 0. 14. 
(১৮) 78186075800 0০16079 01 606 [00181 28018, (ভারতীয় বিদ্যাভবন ), ১ম 


খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৪ ; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৯। 
নীলকষ্ঠ শা ও হিল সাহেবের লতা দিয়া উমত ব্য করিয়াছেন । 


বাংল! পুথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর 
পু'ঁথি-বিভাগ 
পঞ্চানন মণ্ডল 


আধুনিক শিক্ষায় অভিমাঁনপুষ্ট মু্টিমেয় লোকের চোঁখে বাঙ্গালাদেশের অনেক মানুষই 
অনুন্নত, “অসংস্কৃত' ; কিন্ত আসল বাঙালী-সমাজ তাদের সবাইকে নিয়েই। আজ 
ভাবতে অবাক লাশে এখনও পুরাতন বাংল! পুরথির মালিক তারাই । মালিক কিভাবে 
হলেন, সেই কথাটাই আগে বলি। 
এদেশে ছাপাখানা বসবার আগে, বাঙালী ব্রাক্মণ-সজ্জনেরা নিজেদের টোল- 
চৌপাড়িতে কম বেশী “বিশাশয়' অর্থাৎ ১২০ বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনেই 
ব্যাপূত থাকতেন সগৌরবে । পছ়্ুয়াশপও পাঠ পড়তে থাকতো. আনন্দময় ঘরোয়া 
পরিবেশে । পাঠ্যক্রমে, পড়ুয়াদের খুর্গিতে থাকতো অমর, জবমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, 
রামায়ণ ইত্যাদি শাস্ত্রের হাতে-লেখা পুঁথি । পক্ষান্তরে, মসজিদ, মক্তব, মাভ্রাসাতে এবং 
সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের বাড়িতে থাকতো কোরান, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি 
যস্থ, নস্তালিক কিংবা শিকন্তা হস্তাক্ষরে । 
ব্রান্মণেতর জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা । সেখানে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে 
প্রায় শতাধিক প্রস্থের (16900) ব্যবস্থা বা ৪11858 প্রচলিত ছিল। কিন্তু, সেখানে 
গুরুমহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়, কঠিন কঠিন অঙ্ক 'প্রকাশ' করাতেই। অফ্টকোঠা, 
অহ্টশব্দী, অমরকোধষাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলতো! সেখানে 'সুখীরাম খা'-এর মতো? 
“তিলি'র ছেলের কর্তৃত্বে। তিনি হামেশাই পড়ুয়াদের কাছে "অস্থির অঙ্ককে 'সুস্থির' করে 
দিতেন ।--- 
অঙ্টাদশ ছাঁওাল পড়িছে নিরন্তর অফ্টশবশী আদি করি পড়িল অমর । 
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে অঙ্ককোঠা অঙ্টপর সিক্ষা! করে ইবে। 
দরকার বেড়িয়! সভে বহ্যে ভাদ্বা অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খা । 
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস কঠিন কঠিন অক্ক করিছে প্রকাস । 
শ্রীরামদৃলাল ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর্যা লয় । 
কিন্ত, সেখানেও অবলম্বন হাতে লেখ! গু থি। 
বৈধবের আখড়ায় থাকতো! চৈতন্যজীবনী ও পদাবন্গী, বাউলের আখড়ায় থাকতো 
যীন-শোখের হেঁয়ালী ; মাঠেথাটে ছিল শাক্ত পদাবলী ; মক্গলকাব্যের মন্দিরা বাজত 
সমাজের সকল স্তরে? কাশীরাম-কৃত্িবাস পুজিত হতেন ঘরে ঘরে । কোকশান্ত্র, কবিরাজ 
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বা বৈদ্যকের পৃ'থি, হেকিমি তিব্‌ তারও বহুল প্রচলন ছিল হাঁতে লিখে । ভাট, দৈরক, 
ঘটক মহাশয়দের বগলে ফিরত হাতে লেখা গ্রন্থ-কুলজী, পঞ্জী এই সবের । সম্পন্ন গৃহন্থের 
বাড়িতে প্ররাশ-পাঠ ও কথকতা হ'ত। তাও হত হাতে-লেখা গ্রন্থ থেকে। অর্থাং 
পুরুষানুক্রমে ধর্ম, সংস্কাতি, সাহিত্য, আচার-ব্যবহারের এই সকল সনাতন ধারা দেশের 
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'ত অব্যাহত ধারায় হস্তলিখিত পাুলিপির মধাস্থৃতায় । 
এই সকল হাতে-লেখ প্ল'ঘির নকল থেকে নকলে দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম 
যুগের ইংরেজেরাও এদেশে হাতে লেখা পুঁথিই কাজে লাগাতেন। তখন প্রত্যেক ভদ্রঘরেই 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনার জন্যে পুঁথি রাখা! ছিল অপরিহার্য । এই সকল পুঁথির আদর্শ 
থেকে নকল-করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান বৃতি। কারও কারও কাছে এ কাজ 
ছিল আবার নিছক বৃত্তির চেয়েও বড়ো । পারত্রিক কল্যাণ কামনায়, জঙ্ম-জন্মাস্তরে 
নিরবচ্ছিন্ন মুখলাভের আশায়, শোঁকতাঁপদগ্ধ হৃদয়ে শাস্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, সেকালের 
সমাজে বাংলা পুঁথির অনুলেখন করা হ'ত। কেউ কেউ আবার প্রথি-লেখায় এতো 
অনাবিল সৃখ পেতেন যে, স্বত্যুর পরে, তার পুনর্জন্ম হলে, পুঁথি-লেখক হয়ে জন্ম নেবার 
আকাক্ষাও তিনি প্রকাশ করে শেছেন। গ্রামের দরিদ্র চাঁষী থেকে রাঁজসিংহাঁসনের 
মহারানী পর্যন্ত পুঁথি লেখার কাঁজ গ্রহণ করতেন । আবার বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে 
সময় কাটিয়েছেন_এমন 'নজিরও রয়েছে । অথবা জলপথে ধান কিনতে গিয়ে নদীর 
ওপর নৌকায় বসে পুঁথি লেখাও হয়েছে । অর্থাৎ সেকালের জনজীবনে পুঁথিলেখা যেন 
শ্বীস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ ব্যাপার ছিল। হস্তাক্ষর ভালো হলে জ্্ীলোক, বালক, বৃদ্ধ 
জাতিধর্সনিধিশেষে পুঁথি লেখার পথ গ্রহণ ক'রে 'অবহেলে” 'দুথির অক্ষর” চালাতেন । 
অধোমুখে, স্তব্দৃষ্টিতে, পিড়ীসিদ্ধ অর্থী আসনসিদ্ধ হয়ে বসে বসে দিনের পর দিন পুঁথি 
নকঙ্গ করতে করতে লিপিকরের পিঠ, কোমর, ঘাড় হয়তো বেঁকে যেত মন্ত্রপায়, কিন্ত 
তবুও বিরাম ঘটতো ন1 অনুলেখনে । 
শর, কঞ্চি, শকুনের পালক বা লোহার কলম দিয়ে বড়ে বড় এবং প্রায়শঃই পোক্ত- 

ছাদে, বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত কাঁলিতে, সাধারণতঃ তঁলোট কাগজের লম্বা ফাঁলিতে বা 
তাল-পাঁতার ওপর এই সকল পুঁথি লেখ! হ'ত প্রা্ীনতর আদর্শ থেকে । পুঁথি লেখার জদ্যে 
সেকালের কালি সে এক অদ্ভুত বন্ত। তার ছিল হরেক ফর্মূলাঁ। তাঁর একট] বল্‌্ছি 

লোধ, লাহা, লোহার গুড়ি, অর্কাঙ্গার, জবার কুড়ি 

গাঁবের ফল, হরিতকি, ভূঙ্গার্জুন, আমলকি 

বাবল। ছাপ, ঝাটির রস, ভালিম সেচে করিবে কষ 

ভেলায় করা এক থালি, চারি যুগ না উঠবে কালি। 
আর তবলোট কাগজের ফালি তৈরী হ'ত বাঙালাদেশের গীয়েই। কাগজ হীরা তৈরী 
করতেন, পদবী হত ভ্রাদের--“কাগতজী” । এ-কথা বলে গেছেন কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
ষোড়শ শতাকীতে । 
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পুঁথির বিষয় অনুসারে পুঁথি লেখার আধারে স্বাতগ্ত্রা থাকত। সাধারণ কাব্য- 
সাহিত্যাদি লেখ হ'ত গ্রামে তৈরী খাটি তুলোট কাগজের উপর ; বিশেষ পুজ-পদ্ধতির 
পুথি লেখা হ'ত তাল অথবা তেরেট পত্রে। তাগা-তাবিজ, মাছুলি দেওয়া হ'ত 
ভৃর্জপত্রে লিখে । তেরেট পাতা, তু'ত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল এবং পণুচর্মের 
উপর লেখা বাংলা পুঁথিও দুর্লভ নয়। অলঙ্করণের দিকেও দুঁঘির লিপিকর বা পাঠকের 
দৃষ্টি কম ছিল না। হরিতাল, নিষ্মোক অভ্রাদি তুলোট কাগজে প্রলিপ্ত করা হ'ত পোকা" 
মাকড়ের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে । ছধ্রের নীচে ও প্রত্যেক পৃষ্ঠার কিনারে চিত্র 
বিচিত্র কর। রয়েছে--তাঁও বনুস্থলে দেখা যাঁয়। লিপিতে ভ্রম থাকলে, তা ছত্রসংখ্যা দিয়ে 
উপরে বা নীচে লিখে দেওয়া হ'ত । অক্ষর বা শব কাটতে গিয়ে চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে 
এরকম পুঁথিও দেখা! যাঁয়। বিষয়-বস্তর ওপর ছবি আকা বাংলা পুঁথিও পাওয়া যাঁয়। 
পুঁথির মধ্যস্থলে ছোটে চৌকে! ফাক রেখে তাঁর কেন্দ্র-বিদ্্ৃতে ছিত্র করে, মোট? সৃতো৷ 
গলিয়ে, উপরে সাধারণতঃ কাঠের পাটা দিয়ে, পুঁথি সজোরে বাধতে হ'ত বাম়ুপ্রবেশ বন্ধ 
করার জন্যে। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করবার এট! একটা পন্থা। বন্ধনে শিথিলতা পুঁথিকে 
দীর্ঘস্থায়ী করার পক্ষে প্রবল অস্তরাঁয়। প্রবাদ আছে-_পপুঁথিকে পুত্রের মতো! পালবে আর 
শক্তর মতে] বাধবে। পুঁথির মলাট হিসেবে প্রায়ই দেখা যায়, শাল-সেগুন কাঠের পাঁটা। 
চাঁমড়ীর খোলও করা হ'ত। তালপাতার বিন্ুনির ওপর তাল-বেতির সৃষ্ম কাজ তাও 
আছে। একই পুঁথিতে তালের বিনানে! বাগড়া, চামড়া ও কাঠি সবই মলাট ও তার 
স্থায়িত্বের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায় । দেখেছি কাঠের পাটার ওপর নান! খোদাই 
নক্সা, চক্রা্দি, চিত্রণাদি আধুনিক শিল্পাচার্যদেরও বিম্ময়ের বস্ত। মলাটের ওপরে দুঁঘি 
জড়ানে! হ'ত “নামাবলী” কিংবা নতৃন গামছা! দিয়ে । মোটা থেরো কাপড় দিয়েও পুঁথি 
বাধা হত। 

এবার বলি, পুঁথির পুষ্পিকাঁপদের কথা৷ পুঁথির পৃষ্পিকাঁপদ ব। 0০৪6 0০1070৮098 
968880088 হচ্ছে গ্রন্থের মুল বিষয়ের বর্ণনার শেষে, মুল গ্রস্থকারের ও গ্রস্থের পরিচায়ক, 
গ্বুনরাবতিত সর্বশেষ ভণিতার পরে লেখা লিপিকরের আত্মকাহিনী মল পদ। এই প্রৃষ্পিকা-পদ 
বা! লিপিকরের আত্মকাহিনীগুলি মহামূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের 
নিকট। প্ৰথি নকল করার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণা পেলেন, অর্থাৎ কাপড়, গামছা, কৌড়ি 
বা তঙ্ক। কে কত পেলেন, পৃঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তার বিবরণ ও স্ততিবাদ, কোথায় 
বসে পুঁথি নকল সমাপ্ত হ'ল, কখন সমাপ্ত হ'ল, তার সন তারিখ, বার, বেল, তিথি-নক্ষত্র, 
প্রহর, দণ্ড, পল, কোন্‌ ম্থখে বসে পুঁথি লেখা হল, পরগনা, তৌজি, সাকিম, মোকাম, এগনে, 
'ওসারার সমস্ত বিবরণ আমর] পাই গ্রন্থের শেষদিকে লিপিকরের এই সব 'প্রৃষ্পিকা”-পদ 
বা অংশ থেকে । আবার লিপিকরের আঁ্মকাহিনী, ধর্মমত, সাঁধ-আহ্লাদ, খ্যাতি-অধ্যাতি, 
গৃহবিবাদ, মুত্রাদেখঘ দবই এর মধ্যে পাওয়া যাবে । এবং এই বিবরণ যে কোনে! দিনলিপির 
ছেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্মক নয় । গ্রন্থ নকল করায় এবং করানোতে পুপ্যবান ও 
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শ্রীমত্ত হওয়া, হরণ করায় রৌরব-নরক-প্রাপ্তি, হপ্সপকারীকে তার মাতাপিতার শুকরী ও 
গর্দভ হবার, কিংবা সমাজ-বিগহিত অপকর্মে রত হবার, বা! গো-বাজ্ণ বধ করার অভিশাপ 
দেওয়া, নকলে ভূল থাকলে মুনির মতিভ্রম, ভীমের রশে ভঙ্গ, সরস্বতীর কথা বিচলিত 
হওয়া, হাতীর পা-টল] ইত্যাদির নজির দেখিয়ে, তার ম্বাভাবিকত প্রমাথ করার ব্ীতিও 
চলিত ছিল। হিন্দ্ব বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দ্ব আচারে 
হিন্দ্ররাও নকল করে দিতেন। মুসলমানেরাও রামায়ণাদির গ্রস্থ নকল করেছেন,_- 
গ্ৰুষ্পিকা'পদ থেকে এই নজিরও দুর্লভ নয়। যাঁইহোঁক, ফল কথা হচ্ছে, সামাজিক 
ইতিহাসের টুকর! হিসাবে প্রত্যেকটি পুঁথির এই সকল প্রত্যাশিত পুষ্পিকা অংশের মৃল্য 
অসাধারণ । ব্যক্তিগত সংবাদ ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে এর মধ্যে আবার সেকালের রাজনীতি, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি কৃষিকর্ম ও দৈবদ্বধিপাঁকাঁদির এমনসব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া 
যায়, যার গুরুত্ব বিদগ্ধ এতিহাসিকের পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব । প্রসঙ্গতঃ ছুটি 
পুষ্পিকা পদ উদ্ধার করে দিচ্ছি ।_- 

প্রথম প্ষ্পিকাটি ১২৩৫ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত একখানি পুঁথির শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। 
পুথিখানির অনুলিপি হয়েছিল সেকালের বর্ধমীন ক্লোর অন্তর্গত ইন্দাস চৌকির খণ্ডঘোষ 
পরগনার 'বৌয়াই' গ্রামে । বসন্তচত্ীর পীঠস্থান-স্বরূপে বোৌয়াই গ্রাম সাম্প্রতিককালে 
সুপ্রসিদ্ধ। “দুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন” নামে এই পুঁথিখানির লিপিকর হলেন কেনারাম 
দেবশর্্রী, পাঠক সনাতন দে। 

এই 'পুষ্পিকা'-অংশে ১২৩৫ বঙ্গান্দে রাড় অঞ্চলে অনাবৃ্টির সংবাদ রয়েছে । অনাবৃষ্টির 
ফলে শুথা-বৎসরে চাঁষ-আবাদ হয়নি । ফলে লিপিকর বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে দিন 
গুজরান করেছিলেন । চাঁলের দর বেড়ে গিয়েছিল ; এমন কি, জোটেনি । গ্রামের চাঁষীরা 
পেটের জ্বালায় স্বগ্রাম ছেড়ে বধিষ্ন গ্রামাশুরে গিয়েছিল । কিন্ত সেখানে গিয়েও অপরিচিত 
অনপ্রবাহের কর্মসংস্থান হয়নি । 

পক্ষান্তরে গ্রাম-সমাজের নৈতিকমাঁন তখন অনেক নেমে গিয়েছিল । ধর্মকর্মে লোকের 
আস্থা! ছিল না; দরিদ্র মণ্ডল-মুখ্যগণ ধনীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিলেন । উপরম্ত, 
ছিল কর-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদারী তহশীলদারের উতপীড়ন । 

অতঃপর, দ্বিতীয় পুষ্পিকাঁটি হল, বাঙ্গালাদেশের ছিয়াতরের মন্থস্তরের একখানি প্রামাণিক 
দলিল। লিপিকর নদ্দছুলীল দেবশর্সী ১১৭৭ সালের ২৭-এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বগ্রাম খণুঘোষে 
বসে কবিকঙ্কণের এই “মঙ্গলচণ্ডী'র পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন । ১১৭৭ সালে অনুলিপি 
করলেও, ১১৭৬ সালের মহা-মন্বস্তরের বীভৎস স্ঘতি তার মনে তখনও প্রত্যক্ষ হয়ে 
পয়েছে। 

১১৭৬ সালে অনাবৃর্টির ফলে শ্য জন্মায় নি। ভোগ্যপপ্যের দর লোকের ক্রয়-ক্ষমতার 
মাতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এছাড়া তরিতরকা'রী অর্থাৎ সবজী জন্মায়নি । দরিয্পের আহার 
কোনোপ্রকার শীকও ছিল না; কিছুই ছিল না। 


সস 
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১১৭৭ সালে যে-সকল গ্রামবৃদ্ধের বয়স সত্তর বংসরেরও উপরে, তারা! বলছেন,_- 
এই ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের মতো কোনো মন্বম্তরের কথা তারা আগে কখনও শোনেন 
নি! হিয়াত্বরের মন্বস্তরে বনু লোক মারা গেল, অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরেও চালের অভাবে 
হাড়ি চাপেনি । 

লিপিকর বলেন, ১১৭৬ সালে অনাবৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস 
পর্যস্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে । লিপিকরের মতে, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যস্ত মহাপ্রলয় 
হওয়া সত্বেও লোকে এই বংসর টিকে রইল; এর জেরস্বরূপে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী 
বংসরে কি হবে, কে জানে ! 

এ ছাঁড়া, এই অংশের ম্বখবন্ধে রয়েছে, গ্রন্থের বিরুদ্ধ-সমালোচকদের প্রতি তীব্র 
কষাঘাতের আপ্তবচন ।--পুস্তক পড়তে দেবে সৃবুদ্ধি ব্যক্তিকে ; স্থুলবুদ্ধিকে নয়। কারণ 
স্থলবুদ্ধি ব্যক্তি গ্রন্থখানিকে গোবর মাখতে অর্থাৎ মসীলিপ্ত করতে পারে । 

লিপিকরের আর একটি গুরুত্পূর্ণ ইঙ্গিত আছে “বাটা, ও “বাড়ি” প্রসঙ্গে । এতে 
স্পষ্টতই দেখা যায়, সেকালের লেখকদের বাংলা রচনায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্- 
প্রয়োগ পরিত্যাগ ক'রে, অপত্রংশ বা ভাষা-শৈলীর প্রতি সঙ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ- 
প্রচেষ্টা । 

মূল প্রম্পিকা ছু”টি এই, 

(১) ইতি ম্ব্দীমার দারিদ্রওঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেবাশাম্মার পাঠক শ্ীসনাতন 
দে সাং বোঙাঞ্জি পরগণে খগ্ডঘোস চৌকি হন্দাস জেলা বর্ধমান। ইতি তারিখ 
১৬ আগ্িনি মঙ্গল] বারে প্রায় বেলা তিন প্রহর জিতা গোৌট সমাপ্ত হইল। তিতি 
সফ্ী। 

সন ১২৩৫ সাল ম্বুক বছ্যর দেবাতা। বরিসিল না যত] এব পতি লিখিলাম কোন কম্ম 
নাই আর গ্রামের লোক গৈতন[পুর] জাইতে লাগিল য়তএব ঢেলে ভাউ চব্বিশ] 
সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই 
আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই[তি] লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল 
অন্য গ্রামের লোক বলে বেলঞ্কে লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখা] হয় তবে 
আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখা] জায় তবে ওই লোক মাহ কাতিক মাসে 
জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা[দের] দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই 
চলরে কপ্প বসাইতে হবে ধতএব রাখে না আর জে গ্রামের ধন্মকম্ম নাই আর গ্রামে 
মনুস্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোগ্াঞ্রিঃ গ্রামে যনেক কুড়খেক মণ্ডল 
আছে ইতি--সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার-__ 

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাদ আর ভালুক নারায়ন পোদাররে আর 
কি কহিব পউল মাসে লাগ্য জোড়ে 

পউস মাসে নাগলি' চটুজা ফাজ্জ]াার গোমন্ডা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


নাইরে নাই মানিক মণ্ডলের লার্গীল সুয়া এত খানেই--[ পৃ. ৫ (1/০) বিশ্বভারতী পুঁথি 
সংখ্যা ৬২৩৯ ]1 


(২)শ্রীকবি কঙ্কনে গান ॥ ৪৩০ ॥ ইতি শ্রীশ্রীষঙ্গল চণ্তীকার পুস্তক সমাপ্ত 101 জথা। 
দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নান্তি দোসক ॥ ভিমস্বাপী রনেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম 101 
ভিম আদি করিয়া জে ভঙ্গ দেয় রনে। অবিস্কক মতিভ্রম মহামুনিগনে ॥ জদি বাটা 
বাড়ি হয় না! লবে অপরাধ দোষ ক্ষেম! করি সভে করিবে আসির্ববাঁদ ॥ পুস্তক পড়িতে 
দিবে সুবুদ্ধির ঠাই ॥ গবাগুন! গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই 101 ইতি লিখিতং শ্রীনন্দ- 
ঘ্লাল দেবশর্্মনস্ত । সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত 
হইল ॥ নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়ারির ঘরে পিড়াতে বন্যা লিখ্য। হইল ॥ 
শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকাঁয়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী মিবায় নম? শ্রীশ্রী জয় দুর্গায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ সাং 
খগ্ডখোষ 1 সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বস্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্থি হইল ন! কেবল দক্ষিণ 
তরফ হইয়াছিল আর কৌথাও২ জলাতৃমে হইল টাকায় ১২ বার সের চালু ।%১০ সাড়ে 
ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।০ আড়াই সের লবন ৯৩ সের কলাই ১১ এগার সের 
তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথ সত্তার] বৎসরের মুন্গিসী 
বলেন আমর কখন এমন য্বনি নাই ইহাতে কত২ মন্বিসী মরিল বড়ং লোকের হাড়ী 
চাপে নাই নাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আদ 
কীবা হয়। 

৯৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসত্ত তিরিস লেচাভ্যি সমাপ্ত হইল--শ্রাবণ মাসে 
টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্থী নষ্ট হইল] মহা মন্্স্তর--[ পৃ. ২০০ 
( ১১1৮০), বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা ৬২৪০ ]। 

পুথি-নকলের পরে, ধান, দুর্বা, সৃপারি দিয়ে মঙ্গলীচরণের পরে ডোর পড়ত পোথাঁর 
বহিরাবরণে । এবং নুতন গামছা, কাপড়, চেলী বা নামাবলীতে আয়ত হয়ে শ্রদ্ধাভরে ও 
সন্তপ্পণে পুথিখানি ঠাই পেতো চণ্ডীমণ্ডপের বা দেউল-দেহারার কুলুঙ্গষীতে । সেকালে রাজা- 
মহারাজ। বা সন্তান্ত ধনী-গৃহস্থের বাড়িতে আলাদ1 ক'রে পুঁথি-সংগ্রহ রাখবাপ্ জন্যে ঘর 
থাকতো।। পুরীতন চিঠি-পত্রে তার নাম পেয়েছি 'গীথাঘম? অর্থাৎ গ্রন্থগৃহ । সেকাঁলেও 
পুথি কেনা-বেচা হ'ত। স্বৃত ব্যক্তির পরিত্যঞ্জ পুঁথি লোকে সাধারণতঃ কিনতে চাইত না। 

কাল বদলে শেল। বাংলা দেশে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হ'ল। হ্যাল্হেড সাহেবের 
লেখা ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ছাপাতে গিয়ে বাংলা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহার 
করণ হ'ল হুগলী সহরে ১৭৭৮ শ্রীষ্টাবে । টমাস, কেরি, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ বিদেশী 
ধর্ম প্রবক্তাগশের উদ্যোগে এবং ঈশ্থরচত্র "গুপ্ত, ঈস্বরচত্্র বিদ্যাসাগর প্রন্থখ স্বদেশী মহাত্মা - 
শাশের আগ্রহে জীরামপুরে এবং কলকাতার বটতল। থেকে কৃত্তিবাস, কাশ্দীরাঘ, ফাধবাচার্ধ 
পরন্থখ প্রাচীন কবিকুলের বাংলা পুথি ছাপা হল৭ সে-সময়ে ইংরেজী সংস্কৃতি ভার 


সংখ্যা ১ ংল৷ পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বতারতীর পুথিবিতাগ ১৭ 


গদ্যময় সম্বদ্ধতর সাহিত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে এদেশে প্রবেশ করছিল ৷ ইংরেজী-শিক্ষার 
পক্ষপাতী সকলে তখন ঢ'পে পড়লেন সেইদিকেই ৷ ক্রমে ক্রমে তার বেগ হ'ল প্রবলতর । 
ফলে, দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতে-লেখা পুঁথি-পত্রাদির কথা ভুলতে লাগল । 
ভূলে যেতে লাগল বিশেষ ক'রে উজ্ক্ল আলোক-প্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের অনেকেই । 
পুঁথি খুলতে লাগল মাত্র বাড়ির ইংরেজী-না-জানা মেয়েরা আর নিয়বর্ণের লোকেরা । 
তৃচ্ছ পাঁচালীর বদনীমে দেশের কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত চিকিৎসা জ্যোতিষের হস্তলিখিত 
গ্রস্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট । 

সংস্কৃতির চর্চা করেন, অথচ ইংরেজী জানেন না, এই রকম লোকেদের কাছে, পুঁথির 
আদর এখনও কম নয়। বন্স্থানে এখনও সম্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ নকৃলে' নেওয়া হচ্ছে, 
আমি জানি। বিশেষ ক'রে, তিলি, মালী, সদৃগোপ, কামার, কুমোর, ভাতি, ছুতোর, 
বেনে, মাহি্, মুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোঁপা, কলু, বাগ্দী, ডোম, টীাড়াল, নমঃশূদ্র 
প্রভৃতি-_এইসব বর্ণের লোক হীরা পুজা-অর্চন। নিয়ে থাকেন, তাদের 'পণ্তিত', 'দেয়াসী', 
“দেউলে" "শ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা এখনও পুঁথির চর! করে থাকেন নিয়মিতভাবে । বিভিন্ন 
পুজা-পর্ধে এখনও তারা মঙ্গল-কাব্যাদির গাঁন করে থাকেন। কোথাও কোথাও তারা 
টোল-চৌপাঁড়ি পরিচালনাও করেন । ডোমপস্ডিতের টোলে এবং কৈবর্ত পণ্ডিতের বাড়িতে 
অসংখ্য সংস্কত ও বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখেছি। দর্গা-পুজায় চণ্তীমঙ্গল, মনসাপুজায় 
মনসামঙ্গল, ধর্সঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্সমঙ্গল গান এখনো বন স্থলে 'বাধা আসরে; 
হয়ে থাকে! এখন সাধারণতঃ ব্রাক্জমণে করেন কথকতা আর রামায়ণ মহাভারতের গান। 
ধাকুড়ানিবাসী 'ধামাতকর্ণী'-উপাধিক এক ত্রাক্মণ সঙ্জন সান্প্রতিককালেও পশ্চিমবঙ্গে 
কথকতা! করে বেড়ান । ব্রান্মীণ ছাড়া, আর সকলে করেন আর সমস্ত পীচালী গান। 
আগে ব্রাহ্মণেও করতেন । কেবল পুঁথি লিখিয়েই ক্ষান্ত দিতেন না, তাদের স্বপ্নে-দেখা 
সেকালের লৌকিক দেবদেবীরা ৷ 

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ ক'রে, অথবা বদান্য ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য 
তথা লোকসাহিত্য রচনার জের সমাজে আজ পর্যস্ত চলছে । বিশেষ ক'রে, লৌকিক 
দেবদেবীর বিশেষ পুজায় এসব নিয়মিত গাঁন করা হয়। সেইজন্যে বিশুদ্ধি রক্ষার বিশ্বাসে, 
তারা এখনও ছাপা বই ব্যবহার করতে চান না। মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ভ্বলক্রটও তাদের 
এতিস্ব-সচেতন চোখ এড়ায় না । সুতরাং ছাপা বইএর উপর তাদের স্বাভাবিক ঘ্বণ]। 
কিন্ত দেখেছি, গ্রস্থ-নকলের আয়াস, এবং ছাঁপা বইএর সুলভতা তাদের এই মনোভাব 
ধীরে ধীরে পবিবৃতিত করছে । ছাপ! বই পেলে, তার বাহ্যিক মোহে মুদ্ধ হয়ে, অনেকে 
পুথি দিতে রাজী আছেন দেখেছি । 

এইসঙ্গে একটা ছঃখের, কিন্ত মজার কথ! বলি। সে হ'ল জাঙলপু্থির কথা। 
সুখ্যাতি গ্রস্থকাবের প্রখ্যাত রচনার বাইরে, অনেক মেকি লেখ তার নামে চলে থাকে । 


ক্ষিন্ত চল কিভাবে ? 
ত 
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দিপিকর, বিশেষ করে গায়েন-লিপিকরের মধ্যে অনেকে থাকেন স্বভাব কবি । তারা 
যখন কোনো! মৃপগ্রস্থ নকল করেন, বিধিবদ্ধ গ্রস্থত্বত্ব লা-থাকাদ্ষ, শ্বভাবতঃই মল গ্রন্থকারের 
মুল রচনার মধ্যে তার নিজের রচনা তিনি প্রক্ষেপ করে থাকেন। এমনকি, লিপিকরের 
রচিত গোটা বইখানিই, বা পদ পদাবলী তো বটেই, মৃন্প প্রখ্যাত গ্রন্থকারের ভনিতাম়্ চালিয়ে 
দিয়ে থাকেন। 

এই রকম একটি সূত্র পেয়ে, অবাক্‌ হয়ে আমি একবার এক বৃদ্ধ লিপিকরকে জিজ্ঞাস 
করেছিলুম । তাতে তার উত্তর হল;_-“বাবু, আমি আমার নাম চাই না। আমার 
গুরুর নামে আমার লেখ! চলবে, এতেই আমার সুখ 1” 

ঠার উত্তর শুনে হঠাৎ আমার মনে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি কৃত্তিবাস- 
সমস্যা, চণ্ীদীস-সমধ্যা, কবিচন্দ্র-সমস্যা ইত্যাদি পুরাতন বাঙ্গাল! সাহিত্যের অসংখ্য সমস্যার 
গ্স্থিগুলি যেন এক লহ্মায় দেখতে পেলুম । 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরে কেরি, ওয়ার্ড, মার্সম্যান্‌ প্রমুখের উদ্যোগে 
এবং পরে, কল্পকাতায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ও রাজ! রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায়, বনু 
বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। এবং বলা যায়, এই হ'ল বাঙ্গাল৷ পুঁথি-সংগ্রহের 
প্রথম প্রচেষ্টা । বৃটিশ-ম্যুজিয়মের লাইব্রেরীতেও বাঙ্গাল পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে। 
্বর্গত মুন্দী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, শিবরতন মিত্র, বসম্তরঞ্জন 
রায় বিদ্দ্বল্পভ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচক্দ্র সেন, শ্রীধতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
প্রমুখ পৃবসূরিগণ ধনু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এসব পথির অধিকাংশই 
বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ও 
কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি । ঢাকাঁ-ম্যুজিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীর 
বরেজ্জ অনুসন্ধান সমিতি, কোচবিহার দরবার-লাইত্রেরী, শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষং ইত্যাদি 
স্থবানেও বছ বাঙ্গাল! পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে । বিশ্বভারতীও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। 
সেকথা পরে বিশদভাবে বলছি । 

বাঙ্গালা-পুথি-সংগ্রাহকদের নমস্য স্বর্গত রামকুমাঁর দত্ত একদ| বাঁকুড়া জেলার গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে ঘ্বরে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ বদলা দিয়ে, গায়ের লোকের বাড়ি থেকে 
হাঞ্জার হাজার বাঙ্গাল! পুঁথি সংগ্রহ ক'রে অসাধ্যসাধন করেছিলেন । বাঙ্গালা গুঁথি সংগ্রহ 
করতে গ্রামে গিয়ে, দেবস্থানে বসে অব্রান্গণ মালিক "পণ্ডিতের অজ্ঞাতপূর্ব একমাত্র 
গ্রন্থের প্রচার হবে, তাদের নাম ছাপ হবে, সর্ষোপরি ভাদের গৃহদেবতার জন্র1 জাহির 
হবে,_এই সব আশ্বাস অবশ্যই দিতে হবে। গ্রায়মদের ও 'পণ্ডিত'-দের বাড়িতে পৃথির 
চর্চা এখনশ্ অব্যাহত আছে। এ রা প্রসন্ন হ'লে, এ*দের বাড়িতে জীর্শ আধারে রক্ষিত 
জীর্ণতর প্র'খিন্্ুপ দেখতে পাওয়া যাবে । 

বর্তমান বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক -সীমার বাইরেও অসংখ্য বাঙ্গালা পুঁথি এবং 
দলিঙল-দস্তাবেজ ছড়িয়ে আছে এখনও । ছোটনাগপুরের রশচী জেলার রখচী শহরের 
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সন্লিহিত নানা গ্রাম থেকে একদা নৃতাত্বিক শরতচক্্র রায় মহাশয় বন্থ বাঙ্গাল পৃথি সংগ্রহ 
করেছিলেন । রামকৃঞ্চ স্যানাটোরিয়ামের সহায়তায় আমরাও এ অঞ্চল থেকে কযথী 
অক্ষরে লেখা বহু বাঙ্গালা পুঁথি সপ্প্রতি সংগ্রহ করেছি । নাগরী, ফারসী, ওড়িয়া, মারাঠী, 
কয়থী, নেওয়ারী, চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি অক্ষরের অন্তরালেও বাঙ্গাল! পুথি আত্ম- 
গোপন করে আছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের তিব্বতী এবং চীন? পুঁথিগুলির পঞ্ছাৃপুজ্ঘরূপে 
পাঠোদ্ধার কর! হ'লে, তার মধ্যে থেকে বাঙ্গালা পুঁথিতে নিধৃত বিষয়ের জের কিছু-কিছু 
মিলবে বলেই আমার স্থির ধারণ! । 

বিশ্বভারতী পত্তন করার আগে থেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পুরানো পুঁথি, ছড়া, গান, 
ইত্যাদি লোকসংস্কতি-সংগ্রহের জন্যে কতো গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথকে 
লেখা তার একখানি চিঠি থেকে তার নমুনা দিচ্ছি ।- 

“ও / সাজাদপুর / অবন / আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়। 
পেন বেক আধন্সভে ৬ এখ্খখে খনমখতেক আধবখপ্পুকেক এখজ্ঞাক্ষিব কাছে থেকে গোটা! 
আফ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাঁকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি 
দাসীটি কলকাতায় ফিরলে তুলো না ।__রবিকাঁকা” 

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুঁথি “যোগীর গান” আমরা প্রকাশ ক'রে দিয়েছি 
১৯৪৯ সালে । 

যাই হোক্‌, যত্রতত্র গ্রামে ঘ্বরে ঘুরে, পধি-পত্রাদি, বা! একটি এলোমেলো পৃঁঘিত্্প 
সংগ্রহ করতে পারলে দেখা যাবে, তাতে পুঁথির মালিকর্দের অজ্ঞাতসারে পুরুষান্ুক্রমে- 
রাখা নান] বিষয়ের নানা শ্রস্থাদি সঞ্চিত রয়েছে । এই রকম একটি পু থিস্তুপ বহুভাগ্যে 
আমাদের আয়ত্ত হলে, প্রাচীন বাক্ষাল সাহিত্যের খ্যাত-অখ্যাত নান! মহলায় নানাভাবে 
আলোকপাত করা অবশ্যই সম্ভব হবে। 

বাঙ্গালাদেশে ছাপাখানার পত্তন হতেই বাঙ্গালা পুঁথির কপাল পুড়লো । এদেশে 
ছাপাখানা বসলো, কিন্ত ছাপানোর যোগ্য বাঙ্গালা পুথি খুঁটিয়ে সংগ্রহ করা হ'ল ন1। 
মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হ'ল 7 ফলে, কোশঠাসা পুরাতন প্ু'থিরাশি অযত্তে উপেক্ষায় কালজমে 
ধংস হ'য়ে যেতে লাগল। পোকা-মাকড়, উই-ইন্দ্র, আবহাওয়া, বৃষ্টিবাদল, ভূমিকম্প, 
অগ্নিদাহ, জলোচ্ছাস, জলপ্লাবন তো! আছেই । উপরস্ত, রাজনৈতিক বিপর্যয় । বিশেষ ক'রে, 
পাকিস্থাল-প্রতিষ্ঠী ৷ 

প্রত্যন্ত পল্লীগ্রামে পুঁথি-সংগ্রহ যে কী ব্যাপার, তা ভূঁজভোগী ছাড়া অন্যের বোধ- : 
গম্য হবার কথা নয়) প্রুঁথি নষ্ট হয় হোক, তরু কেউ সহজে তা হাতছাড়া করতে 
চান না। বংশানুক্রমিক অথবা স্বকীয় আধিদৈবিক ও আধিভোৌতিক বন্থ সংস্কারের 
বাধা প্রথি-হস্তাতরের প্রবঙ্গতম অন্তরায় । শিক্ষিত ব্যক্তিরা কাল আগেই পূর্ব- 


প্ররুষের হকের ধন প্রথির তাড়া বিশুদ্ধ হিন্দ্রমতে প্রফকরিপী-নীরে অথবা গোময়-কুণ্ডে 
বিষর্জন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন । হারা এখনও সযক্কে রক্ষা করছেন, ভারা তথাকথিত 
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অনুষ্নত শ্রেণীতবক্ত। এ*দের প্রধান অপরাধ হ'ল দারিত্র্য। গ্রামদেবতার “দেউলিয়া "দের 
দারিজ্র্য এখন যেন দেবতাঁকেও দেউলে কারে ফেলেছে । দীন দেবতার পৃজাপদ্ধতির 
গু'থিপত্র অবহেলিত হবারই কথা। তথাপি অনেক পুজক “পপ্ডিত' এখনও বন্ছযত্ধে গু থিপ 
রক্ষা ক'রে আসছেন, সে আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা । 

রাঢ় অঞ্চলে পৃজা-কর্মের বৃত্তি-স্ব্ূপে, অর্থাৎ যজমানের পৌরোহিত্য করতে গিয়ে, 
বাঙ্গাল! প্রি এখনও ধারা ব্যবহার করছেন, তারা প্রায়শঃই নিম্নবর্ণের লৌক। তাদের 
কাছ থেকে সহজে পুথি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। উচ্চ শ্রেণীর ধীদের বাড়িতে পু ঘি 
আছে, বহুম্থলে সে আছে গৃহস্বামীর - অজ্ঞাতসাঁরে বাড়ির পৈতৃক পরিত্যক্ত ও স্তপীকৃত 
আবর্জনা-পুর্জের মধ্যে নির্জনে পড়ে । কিন্ত আশ্চর্যের কথা এরই, চাইতে গেলেই, সেই 
আবর্জনাত্্ুপের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে । “নষ্ট হয় আমার ভিটেয় হোক 
পৈতৃক পবিত্র জিনিস কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না”_-এই সংস্কার দেখা যায় সর্জ। 
সংগ্রাহক নাছোড়বান্দা হলে, মালিকের নাঁদেবার রোখই চড়তে থাকে । চরমে চড়লে 
পুঁথি উবে যায়। 

অথচ, পুরাতন বাঙ্গাল! পুথি অনাদরে তই পেয়েছে তাদের ঘু"টের মাচায়, রাম্নাঘরের 
সাঙ্গীয়, গোয়ালঘরে, পুরাতন আবর্জনা-স্ত্রপের অন্তরালে, বড়োজোর ভাঙ্গা সি্ধকের গুমোট 
গহ্বরে । বাশতলায়, সারকুড়ে, পুকুরের জলে, নদীর ভ্রোতেও পুথি কম বিসজিত হয় নি। 
বাঙ্গালা পুঁথি রোগশয্যায় রেখে রোগমুকজ্ির আশাও করা হয়) আবার দেবতা ও 
উপদেবতা প্'থিতে ভর করেছেন, এই প্রকার সংস্কারবশে সভয়ে এবং সশ্রদ্ধচিত্তে বাঙ্গালা 
প্ুঁথির স্তুপ দাহও করা হয়ে থাকে । তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রের মতো পিকে গোপন 
করতেও চাওয়া হয় । বাপ-ঠাকুর্দীর এই আচার লঙ্ঘন করলে বংশের “হানি” হবে, 
সত্যিকার এই আতঙ্কে, পু'থি-দেখার প্রশ্নই অনেকস্থলে ওঠে না। মন্ত্র নেওয়া হবে'_এ 
কথ। কবুল করলেও বিশ্বাস করে না। জাঁত খোয়ালেও অনেকস্থলে পেট ভরে না। 
গানের দল' ক'রে, বা ছাপিয়ে তাদের এই গুপ্তবিদ্যা ফাঁদ করে দেওয়া হবে, এই 
আশঙ্কা । গভর্নমেন্টের গুপগ্তচরও ভাবে । ট্যাক্স” বসাবার জগ্ঘে, দেবোত্তর সম্পত্তির 
খুঁটিনাটি ভিতরের কথ! জেনে নেবার গোপন উদ্দেশ্যে প্রথি দেখতে আসা হয়েছে, এই 
কথাও রটে যাঁয়। লোকজন অন্তরালে রেখে ছদ্মবেশে এসেছে; গৃ'থিগুলি হস্তগত করে 
তাদের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নেবে, তাদের এই তল ধারণ! অনেক স্থলে কিছুতেই 
ভাঙ্গতে পারা যায় নি। তাদের লাঠি-ঘের! প্রহরাতেও একটিবার পু-থির একখানি পাতাও 
অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় নি। আবার, পুথি আনবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে 
শিপ, খাঁটি কাপালিকের আড্ডায় পড়া গেছে ; প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলেছে । অবশেষে, 
অন্দর মহলের জনান্তিক করুণায় উদ্ধারলাভ হয়েছে, এপপ লোমহর্ষণ কাহিনীও আছে । 
শহুরে বা শহর-ঘেঘা পুঁথির মালিকদের মারোয়াড়ী-আতঙ্কও অভিজ্ঞতালন্ধ। ইয়োরোপে 
আমেরিকায় বাঙ্গালা পু'ঘির বাজার আছে,_-এই ধারণাও জন্বোছে। 
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ব্রাক্ষণের টোলে সংস্কৃত নিয়েই কারবার । এবং সেইসব সংস্কত গ্ঁঘির প্রামাণা 
সংস্করণ সাধারণতঃ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বহুবার ছাপা হয়ে গিয়েছে । তবে, সেগুলি 
নেড়ে-ঝেড়ে পুরাতন চিঠিপত্র, চিরকুটাদির আশায় তা সংগ্রহ করা আবশ্থাক। কিন্ত, ব্রাহ্মাণ 
ছাড়া, যে-কোনো! জাতির বাড়িতে এখনও রক্ষিত পু থিগুলির প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া 
অবশ্য কর্তব্য ; বিশেষতঃ, ধীরা পীচালী-গায়ক, এবং লৌকিক দেবদেবীর বা ধম্ঠাকুরের 
পুজক। তাদের কিন্ত ধারণা, “ধর্মপণ্ডিত নিরম্ত্রু, এই পুঁথিগুলিই তাদের 'অস্ত্রঁ। 
সুতরাং পুঁথি হাতছাড়া! করা তাঁদের পক্ষে মোৌটেই সম্ভবপর নয়। কিন্ত, এই সকল 
'অন্ত্রই আমাদের সংগ্রহ করতে হবে । প্রি নকল করিয়ে, বরং একথণ্ড তাদের দেওয়! 
যায়। কিন্ত, প্রথি সংগৃহীত হওয়া অতি আবন্াক। জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় 
পেতে চাইলে লুপ্তাবশিষ্ট এই প্র'থিগুলি খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য । “িক্ষের 
ধন' তারা সহজে আমাদের হাতে তুলে না-দিলে, আধুনিক যেকোনো “অস্ত্র যেভাবে 
হোক, আমাদের প্রয়োগ করতে হবে । 

বাঙ্গালাদেশে বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলের নানা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘ্বরে ঘ্বরে 
আমাদের ধারণা জন্মেছে, পুথি-সংগ্রহ অতি কঠিন ব্যাপার ।. শুধু কঠিন নয়, অনেক 
স্থলে অসাধ)। ছলে বলে, কৌশলে, সং এবং অসং যে-কোনো উপায়েও কোনোক্রমে 
প্রবেশ করা যীয় না, এমন স্থান এখনও অনেক রয়েছে । অথচ, সেখানে বিশেষ “বস্ত 
আছে। এবং এখনও তার কিছুই উদ্ধার হয় নি। 

তবে, গ্রামে সহদয় লোক নাই, তা নয়। তাঁদের যোগাযোগে প্'ির মালিকদের 
বিশ্বাস জন্মাতে হবে। এবং প্রুথিগুলি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের যথাযথ বিবরণ- 
সম্পর্কে প্রত্যয় করাতে হবে। কোথায়ও জবরদন্তি চগবে না। ফটোস্টা কপির কথাও 
সেখানে চিন্তা করা যাবে না। যে-কোনো প্রকারে “বাগে আনতে হবে । জবরদন্তিতে 
পুঁথি উধাও হবে। ধারা এখনও পুথি দেখে গান গেয়ে জীবিকা! অর্জন করেন, ডাদের 
্রস্থের মুল্যবাবদ অর্থ-সাহায্য করতে হবে। তাদের প্রয়োজন মতো গ্রন্থের নকল বা 
ছাপা বই দিতে হবে। কোনে মালিক-বাড়িতে গৃহদেবতা থাকলে, সেই গৃহদেবতার 
নামে 'দর্শনী বা নিত্যসেবা বাবদ স্থায়ী বৃত্তিদান করবার সফল প্রতিশ্রতি দিতে হবে । 
অনেক স্থানে তাদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে হবে; মন যোগাতে হবে দিনের 
পর দিন। তবে যদি “কায়মনচিত্ত লাগাইয়া বহু কৃচ্ছসাধনার পরে আসে অভাবনীয় 
সফলতা ৷ | 

বাঙ্গাল! গ্লু'থির তালিকা প্রস্ততি প্রু'খি-সংগ্রহের পরের ধাপ । এই বিষয়ে কাজ হয়েছে 
কিছু কিছু । কিঞিৎ পরিচয় দিচ্ছি। 

--১৩১৯ বঙ্গাকে, 7. ঢা, 8105708785 বৃটিশ-স্যুউজিয়ম-লাইব্রেরীর বাঙ্গাল! প্রখির 
তাঁলিক প্রকাশ করেছিলেন । ১৯৩২০ বঙ্গাকে মু্সী আব্বুল করিম সাহিত্যবিশারদ বঙ্গীয়- 
মাহিত্য-পরিষদের কতকগুলি বাঙ্গাল প্রাচীন প্রখর বিবরপের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
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সংখ্যা সংকলন করেন। এই গ্রস্থ্ের “নিবেদন” লিখেছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় । 
এই “নিবেদন'-অংশে বাঙ্গাল পৃণথির ইতিহাপ ও বাঙ্গাল) পুখিতে ধৃত বাঙ্গীলার 
লৌকিক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য দেখানে! হয়েছে । ১৩২৯ বঙ্গাবে মুন্সী আব্দুল করিম 
পু'থি-বিবরণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বের করেছিলেন । ১৩২৬ বঙ্গান্ধে দ্বিতীয় 
থণ্ডের প্রথম সংখ্যা সংকলন করেন শিবরতন মিত্র । ১৩৩০ বঙ্গাকে এই 
বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা সম্পাদন করেছিলেন বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বগল্লভ ও 
অমুল্যচরণ বিদ্যা্বষণ। এই একই সালে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাঙ্গাল! পুঁথির 
তালিকা প্রকাশ করেন এ. দলা. 73100008061 ১৩৩৩ বঙ্গাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রামায়ণের প্রথির পরিচয় প্রকাশ করেন বসন্তরঞ্জন রায় ও বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এ একই সনে সাহিত্য-পরিষদের পৃ*থি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা! সংকলন করেন 
বসম্তরঞ্জন রায়, তারাগুসন্ন ভষ্টাচার্য ও অমৃল্যচরণ বিদ্টাভৃষণ। এই গ্রন্থে যৌগেশচন্দ্ 
রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুষায়ী প্রাচীন পর'থির বানান সম্পর্কে অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের আলোচনা রয়েছে । ১৩৩৪ বঙ্গাবধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাবলী পুথি, 
চৈতঘ্যচরিতাস্বত, চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতশ্যমঙ্গল পুথিগুলির 
বিবরণ সংকলন করেছিলেন বসম্তরঞ্জন রায়, মণীন্রমোহন বসু ও বসশ্ুকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
এই গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে 70170800510 লিখেছেন, প্রঁথি-সংগ্রহের ইতিহাস- 
রূপে সে অতি চিত্তাকর্ষক রচনা । ১৯৩৩৭ বঙ্গান্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি 
মহাভারত প্রুথির পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন মণীল্্রমোহন বসু। ৯৩৩৯ বঙ্গাব্দ 
সাহিত্য-পরিষদের পু'খি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যা সংকলন করেন তারা প্রসন্ন 
ভট্টাচার্য । এই গ্রন্থের একটি মৃল্যবান্‌ ভূমিকা লিখেছিলেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় । 
১৩৪৭ বঙ্গান্দে কলকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বহাজারের বেশি প্রু'থির সাধারণ বিবরণী প্রকাশ 
করেন মর্ণীজ্রমোহন বসু । বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বাঙ্গাল! পৃ"খির হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃত তালিকা ১৩৪৮ বঙ্গাবে সংশোধন ও সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করেছিলেন 
যোশেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থে যোগেন্দ্রলাথ গুপ্তের লেখা ইংরেজী ভূমিকায় উদ্ধত 
হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়ের মুল অভিভাষণ ও তার শেষাংশ প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষভাষে 
হদয়জম করা উচিত। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গাল পৃথির বিবরখের 
প্রথম ডাগ সংকলন করেন শ্্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী । ১৩৫২ বঙ্গানে শ্রীহট্-সাহিত্য-পরিষং 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুঁথির তালিকার প্রথম খণ্ড সংকলন করেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় আজ ৪১ বংসর যাবৎ বাঙ্গাল! শ্রাচীন পুঁথির তালিকা 
স্মন্থয় (089810808 08181080700) ) প্রস্তুত করছেন । জার্জান পণ্ডিত 8017698৮-এর 
আদর্ধে তার গ্রন্থ সংকলিত হচ্ছে। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর কোনও অংশ প্রকাশিত 
হয় নি। 

বিশ্বভারতীর বাঙ্গাল! পুঁথি-সংগ্রহের মুদ্রিত বিবরশী প্রথম প্রকাশ করা হয় ৯৯৫৯ 


সংখ্যা ১ বাংলা পুঁথি £ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুথি-বিভাগ ২৩ 


সালে-_“পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড' নাম দিয়ে। এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হযেছে ১৯৫৮ 
সালে এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে । এই তিন খণ্ডে ক্রমিক সংখ্যার 
মোট ১,৫০০ পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে । এই তিনটি খণ্ডেরই সম্পাদক বর্তমান 
লেখক । 

বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিয়ামের “বাংল! পুঁথির তালিকা” সঙ্কলন করেছেন মপীত্রমোহন 
চৌধুরী, ১৯৫৬ সালে । ' 

১৯৫৮ সালে ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্কালা! বিভাগ থেকে, আকুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ-সংগৃহীত পুঁথির সংকলিত বিবরণ, 'প্বৃথি-পরিচিতি' নাম দিয়ে আহমদ শরীফের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। 

এছাড়া, কোচবিহার দরবার লাইব্রেরীর পুঁথি-বিবরণী প্রকাশ করেছেন ডঃ শশিডৃষণ 
দাশগুপ্ত । এশিয়াটিক সোসাইটির ও কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃ'খি-সংগ্রহের অংশতঃ 
আরও পরিচয় সম্প্রতি শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র পাল এবং মণীআ্রমোহন বসুর সহায়তায় তিনি প্রকাশ 
করেছেন । 


॥ রবীন্দ্রনাথ || 


বাঙ্গালাদেশের পুরাতন সংস্কৃতির সন্ধীন-কল্পে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদ1 যা ভেবে- 
ছিলেন, এবার তা বলছি ।-শুধু বলা নয়, তার বাণী আজ আমাদের অনুধাবন ক'রে কাজে 
রূপ দেবার সুসময় এসে গেছে। 

“সুরোপীয় পপ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়! থাকেন এবং 
ছড়। বূপকথণ প্রভৃতি সংগ্রহেও সন্কোচ বোধ করেন না। তাহাদের এ আশঙ্কা? নাই 
পাছে লোকসাধারণের নিকট তাহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাহারা জানেন যে, 
যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে 
তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মুল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না দ্বিতীয়তঃ 
যাহারা স্বদেশকে অও্রের সহিত ভাঙ্গবাসে তাহার! স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ - 
রূপে পরিচিত হইতে চাঁহে-_-এবং ছড়া রূপকথা, ব্রতকথা' প্রভৃতি ব্যতিরেকে মেই পরিচয় 
কখনো সম্পৃর্ণত। লাভ করে না। 

“বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাঁঘাতত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহ! কিছু আমাদের 
জ্ঞাতব্য, সমন্তই''অনুসন্ধন”9 আলোচনার বিষয় ।...বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে 
স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নৃতন নৃতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে ।.*, 
নৃতনকালের নুতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, মে পদ্বিবর্ভন 
কোন্‌ পথে চলিতেছে, কোন্‌ কপ ধারখ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জান 
হয় ন1।+*'ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিষ়্শ্রেপীর লোকের মধ্যে যে সমধ্য সম্প্রদায় 
আ[ছে, তাহাদের বিবরণ' সংগ্রহ কর্িকা আনিতে পারেন, ভবে মন দিয়া মানুষের 


২৪ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


প্রতি দৃর্টিপাত করিবার ষে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও 
কাজ করিতে পারিবেন 1'..আমাদের ছাত্রগণ যদি তীহ্যধদের এই সকল প্রতিবেশীদের 
সমন্ত খোজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার 
পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

“সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের 
ব্রত-পার্ধণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে । স্থানভেদে সামাজিক 
প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে তৃলাইবার ছড়া, প্রচলিত 
গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তত দেশবাসীর পক্ষে 
দেশের কোন বৃত্তান্ত তুচ্ছ নহে. 

দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্াবশেষে, কীটদঙ্ট পৃথির 
জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ধণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে**. তোমাদের কোনো প্রলোভন 
নাই--কিস্ত তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশক আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর 
ভোজ্যাঁবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পাঁরো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপ্বরচারী 
এই সকল মাতৃসেবকদের পার্মে আসিয়া! দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা 
বেতনে, বিন পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো 1*কথাট1-"শুদ্ধমাত্র 
এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চ্1 করো, অভিধান সঙ্কলন করো, পল্লী হইতে দেশের 
আভাস্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো । 

“আমাদের দেশের প্ুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্যস্ত বিদেশী 
পণ্ডিতের সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন 1"**দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা! আর নাই । ইহা আমাদের পক্ষে 
রুত বড়ো একটা গালি, তাহা! আমরা অনুভব করি না। 

“**প্রদদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোকবিবরণ:..প্রার্চীন দেবালয়, 
দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিন্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন প্রথি, প্ুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়। প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বল! বাহুল্য ।” 

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠীতা--আচার্ধ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি ১৩০৩ বঙ্গাব্দ 
থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্ষের মধ্যেকার । আজ ১৩৭৫ বঙ্গার্+ চলছে । এক শতাব্বীর ত্রিপাঁদ 
কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল ; আমর এই বিষয়ে বিশেষ কিন্তু করতে পেরেছি কিনা, তার 
সমীক্ষা করলে হতাশ হতে হয়। এবং এক কথায়, আমাদের বর্তমান আত্মহননের 
ঘুলে হ'ল, আমাদের স্বদেশী এই এঁতিস্ব-বোধের অভাব। গুরুদেব ববীন্ত্রনাখের এই 
এঁতিহা-সংগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ১৯৪৬ সাল থেকে নিদিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করে 
শান্তিনিকেতনে নবপর্যায়ে আমর] কাজ শুরু করেছিলুম। তাতে কি কললাঁভ করা গেছে, 
বিশ্বভীরতীর গবেষণা-গ্ন্থমালার তালিক1 দেখলেই তা জানতে পারা যাবে। বিশ্ষভারতীর 
খ্ব'খি-বিভাগের ইতিবৃত এই মক্ষে বিধৃত কর! গেল। 
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॥ বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ॥ 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় পত্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
হস্তলিখিত প্ররাতন গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি আশা 
করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেকালের ও একালের বিশ্বসংস্কৃতির চর্চা হবে এবং তার এই 
ভাবন1 থেকেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা । সেকালের ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণ পুরাতন 
গ্রন্থাদির মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত আছে ভাঁর সন্ধান তিনি ভালোভাবেই জানতেন । 
বিশ্বভারতীর কর্মধাঁরায় একটি প্রধান অংশ ছিল, দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি- 
সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা । 

বিশ্বভারতীর কাধারস্তের দ্বিতীয় বংসরে (৯৯২৩ খ্রা, ) শান্তিনিকেতনে পুঁথি-বিভাগের 
সূত্রপাঁত হ'ল। পুণার ভাত্ডারকর রিসার্চ ইন্ন্টিটিউট্ট থেকে মহাভারতের বিবিধ-পাঠ- 
সমন্বিত (ডেরিওরাম্‌ ) সংস্করণ প্রকীশের আয়োজনে এই বৎসরেই বিশ্বভারতী সহযোগিতা 
করতে সম্মত হন । অধ্যাপক উইন্টারনিটুস্‌ তখন এখানে হিলেন। প্ৃণাঁ থেকে অধ্যাপক 
উদর্গীকর শান্তিনিকেতনে এসে অধ্ঠাপক উইন্টারনিটুমের সঙ্গে কাজ ক'রে মহাভারতের 
আদিপর্ের আদর্শ-পাঠযুক্ত একটি সংস্করণ প্রস্তুত করলেন । শান্তিনিকেতনে মহাভারতের 

ংস্করণ প্রস্ততের অন্যতম কেন্দ্র স্থাপিত হল । পুঁধি-বিভাগ তখন সবে খোলা হয়েছে। 

অনেক দুর্লভ পুঁথি সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলে, শান্তিনিকেতন সমগ্র মহাভারতের 
অভিনব সংস্করণ প্রস্ততের প্রশস্ত ক্ষেত্র ব'লে বিবেচিত হ'ল! 

বিদ্যাভবনেব অধ্যক্ষ তখন আতার্ধ বিধুশেখর শাস্ত্রী । সেই সময়ে ত্রিবান্্রামের স্বর্গত 
পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শান্ত্রীর যোগাখোগে বিশ্বভারতীতে নানা ভাষার বনু মূল্যবান পাঞ্ুলিপি 
সুসংবদ্ধ চেষ্টায় সংগৃহীত হ'ল । আরও অনেকে তখন সে দুরূহ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা 
করেছিলেন । 

অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্ত্রীক আশ্রমে এসে বিনা বেতনে পুঁথি-সংগ্রহের কাজে ঞ্জোগ দিলেন । 
পুঁথি-বিভাগ সংগঠনে ভার পুৰ অভিজ্ঞতা ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনের 
সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মৃূলবাঁন ও দুর্লভ অসংখ্য পুথি তিনি অনায়াসে সংগ্রহ ক'রে 
ফেললেন । দক্ষিণ ভারত থেকেও তিনি পুঁথি-স' গ্রহ করে আনলেন । বিশ্বভারতীর পঁথি- 
সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের নতৃন পাঁঠ-সম্বলিত কয়েকখানি পুথি ছিল। 
মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুত করার সময় সে-গুলি কাজে লাগলো । পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
ছিলেন মহাভারতের পঁথি-সম্পাদনার স্থানীয় কার্ষ-পরিচালক। সম্পাদনার কাজে 
সহায়তার জন্যে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপক সোৎসাহে মুক্ত হলেন। নেপাল- 
রাজকীয় পঁথিশাল1 থেকেও কিছু পঁথির প্রতিলিপি আনানো হয়। ঢাঁকা থেকেও কিছু 
পৃথি আলানেো হয়েছিল । 

অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওড়িস্কা, কেরালা ইত্যাদি অঞ্চলে সফর ক'রে হাজার হাজার পঁথি 
সংগ্রহ করে এনে বিশ্বভারতীর গ্রস্থাগ্গারে স্তুপ করলেন । সংগৃহীত পূথির তালিকাও তিনি 
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প্রস্তুত করেন । কিন্তু পথিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ও পাঠোদ্ধারের জন্যে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞ লোকের 
প্রয়োজন হয় ৷ অনশ্তকৃষ্ণ শান্ত্রীর সুপারিশে ১৯২৪ সালে তাষিল ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রীআয়াস্বামী 
শাস্ত্রী শিরোমণি পঁথি-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এ'র পরে, গ্রস্থাগারিকের অভিমতে 
ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, স্বর্গত শশধর ব্যানাজী শ্রীঅনাথবন্ধু দে-এর সহায়তায় কিছুকাল 
পঁথি-বিভাগে কাজ করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আকাজ্ষা সত্বেও অতঃপর কিছুকাল এই সকল নানা লিপিতে 
লেখা পাগুলিপিগুলির যথাযথ যত্তগ্রহণে সবাত্মক উদ্যোগ স্তিমিত থাকে । তৎকালীন 
্রস্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পঁঁথি-সংরক্ষণের প্রভৃত প্রযত্ব করেন। 
কিন্তু কুশলী লোকের অভাবে বিশ্বভারতীর পঁথি-বিভাগের অচল অবস্থা! দূরীভূত হয় নি। 

শেষে, ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আগ্রহে এবং ডক্টর শ্রীসুর্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীসুকৃম"র সেনের সুপারিশে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান 
লেখক বিশ্বভারতীর রিসার্চ-ফেলো স্বরূপে পঁথি-বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেন। ফলে, 
পঁথির কীজ পুনরুজ্জীবিত হয়। পূর্বেই তীর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল । স্তর 
কমধারার পরিকল্পনায় তিনটি অংশ ছিল--(১) পঁথি-সংগ্রহ, (২) তালিকাপপ্রস্ততি ও 
(৩) প্রাচীন পঁথি-সম্পাদন। বিশ্বভারতীতে কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
এখানে রক্ষিত বাঙ্গালা পঁথিগুলির বিষয়-বিন্যাস, তালিকা-প্রস্তত ও দ্রষ্প্রাপ্য সমস্যাবন্ুল, 
নবাবিষ্কত পুথিগুলির সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেছিলাম । পঁথি-সংগ্রহও চলতে লাগলো 
পূরাদমে । রাশি রাশি পুথি সংগৃহীত হ'ল। 

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রীর আমলে ১৯৪৮-৪৯ সালে সিউড়ীর 
প্রসিদ্ধ “রতন লাইব্রেরী” সংগ্রহের প্রীয় সাড়ে তিন হাজার বাঙ্গাল! পঁথি খরিদ করা 
হয়। ফলে, তখনই বিশ্বভারতীতে বাঙ্গাল। পুঁথির সংখ্যা দাড়ায় সাড়ে পাচ হাজারের 
উপর। 

১৯৫০ সালে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের দক্ষিণী লিপিতে লিখিত প্রায় আড়াই হাজার পঁথি 
বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আদেয়ারে প্রেরণ করেন। এর 
পরিবর্তে আদেয়ার পঁঁথি-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাদের সংগ্রহের বঙ্গাক্ষরে লেখ। পঁথিগাল 
বিশ্বভারতীতে বদল] দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বনু চেষ্টার ফলে, প্রতিজ্ঞত পুথিগুলির 
নামমাত্র কিছু সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে । গোড়ার দিকে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের 
সংস্কৃত পঁথি-সংগ্রহ বোলপুর-্রন্গচাশ্রম থেকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একদ! 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেছিলেন । 

১৯৯৪৬ সাল থেকে অন্যাবধি বর্তমান লেখক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সফর ক'রে বনু 
পুথি ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। ছোটনাগপুর থেকেও কয়থী অক্ষরে লেখা 
বছু বাঙ্গাল! পুথি সংগৃহীত হয়েছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে পূথি উপহার 
দিয়েছেন এবং বিক্রয় করেছেন । উপহার-প্রদাতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 
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স্বর্গত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্মকর্তা- 
স্বরূপে তীর বহুমুখী প্রেরণায় বিশ্বভারতীর পঁথি-বিভাগের কাজ তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে 
বর্তমানে (জুন, ১৯৬৯) বাঙ্গালা পঁথির সংখ্যা ৬২৪০। 

বিশ্বভারতীর পঁথি-সংগ্রহ থেকে নাথ-সন্প্রদায় ও নাঁথ-সাহিত্যের উপর একখানি 
প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং প্রকাশ মাত্র গ্রন্থখানি পণ্ডিত মহলে 
সমাদৃত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-পুথি-সংগ্রহের বিশদ-বিবরণী 
'পৃথি-পরিচয়। গ্রন্থমালা প্রকাশিত হ'তে থাকে । ইতিহাসে ও সংকলনে “পঁথি-পরিচয়' 
অভিনব গ্রস্থ । এর মধ্যে এর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । দলিল-দস্তাবেজ্ব-সংগ্রহ থেকে 
একখানি নতুন ধরনের গ্রন্থ “চিিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশ করা হয় ১৯৫৩ সালে। এর 
প্রবেশক”-খণ্গুলি ব্মানে প্রকাশিত হচ্ছে । 

বিশ্বভীরতীর পঁথি-বিভাগে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের তখন (€ ১৯৫১ শ্রী, ) সংখ্য। ছিল 
সাকু ল্য হাজার খানেক । ১৯৫৮ সালে শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত শুরুল গ্রামের সরকা এ 
বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীকাঁন্তিচন্দ্র সরকার তাঁদের মহাফেজ-খানা থেকে 
ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিশ্বভারতীকে দান করেন । ফলে, এই সংখ্যা সম্প্রতি প্রায় পাঁচগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । 

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অখণ্ডিত ও অপরিজ্ঞাত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পঁথিগুলি ক্রমান্বয়ে 
প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে “সাহিত্য-প্রকাশিকা”-্রস্থমাঁলা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 
১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যস্ত এর ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । অদ্যাবধি বাঙ্গালা 
পুঁথি-বিভাঁগ থেকে একুনে চৌদ্দখানি মৌলিক প্রামাণ্য গবেষণাপ্রন্থ প্রকাশ করা হ'ল। 

১৯৪৭ সাল থেকে বিদ্যাভবনের বাঙ্গাল! বিভাগের অধ্যাপক বর্তমান লেখক বাঙ্গাল! 
প্ঁথি নিয়ে বন্থ গবেষণা করেছেন এবং এখনো করছেন । তার তত্বাবধানে বিশ্বভারতীর ও 
অন্য নান বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠীনের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীর বাঙ্গাল! 
প্ুথি-বিভাগে এসে গবেষণা করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন । 

বাঙ্গালা প্ঁথি-বিভাগে প্ুঁথি-সংগ্রহ, প্রথির তালিকা প্রস্তুত, পরঁথি-সম্পাদন, গ্রন্থ 
প্রকাশ ও গবেষণার কাজ ১৯৪৬ সাল থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে । বর্তমান লেখক 
১৯৫৭ ও ১১৫৯ সালে সরকারীভাবে পুঁথি-বিভাগের যথাক্রমে সংরক্ষক ও সম্পাদক 
নমুক্ত হন! 

সমগ্র পথি-সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ১৯৫০ সালে বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রস্থাগারিক 
নিমুক্ত হয়েছিলেন স্বর্গত অজিতচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালে পুঁথি-বিভাগের সংরক্ষকরূপে 
বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিষুক্ত হলেন শ্রীগোরীশ্বর ভট্টাচার্য । ডক্টর প্রবোধচন্দ্র 
বাগচীর নির্দেশে বাঙ্গালী বিভাগের প্রশিক্ষক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও গবেষক শ্রীসৃখময় 
মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সাল থেকে কিছুকাল পুঁথি-বিভাগে যথাক্রমে দেখাশুন| করেছিলেন এবং 
নিজেদের গবেষণাও চালিঘ্েছিলেন। পরে, স্বতন্ত্র বাঙ্গাল! পুঁঘি-বিভাগের জন্বে ১৯৬৫ 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


সালে সহকারী নিযুক্ত হলেন শ্রীনৃত্যগোৌপাল বারিক। তার পরে ১৯৬৩ সালে সহকারী নিমুক্ত 
হয়েছেন শ্রীগৌরহরি সাহা! । শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সাল থেকে সমগ্র প্রথি- 
বিভাগের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর এই পদে নিমুক্ত হয়েছেন শ্রীবুদ্ধদেব আঁচার্ষ। 

বিশ্বভারতীর পৃ*থি-বিভাগে বাঙ্গাল! প্রি ছাড়া সংস্কৃত, পাস, ওড়িয়া, হিন্দী, তিব্বতী, 
চীনা ও জাভানী প্রি আছে? বিশ্বভারতীর সংস্কত পুঁথি-সংগ্রহ লক্ষণীয়। এর ক্রমিক 
সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের কাছাক।ছি । ৯৯৫৭ সালে শ্রীসুধেন্দ্রমোহন সিংহ সংস্কৃত প্রথি- 
বিভাগের সংরক্ষকের কাজে যোগদান করেন। ১১৯৫৯ সালে অধ্যাপক শ্রীহবিদাস মিত্র 
সংস্কত পু থির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন । শ্রীমিত্রের পরে ১৯৬১ সালে সংস্কত পু'থির সংরক্ষক 
ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল । ডক্টর ঘেঁষাঁল বর্তমানে 
সংস্কত পুঁথি-বিভাঁগের কীষভার পরিচালনা করছেন। বতমানে তিনি দৃত্প্রাপ্য সংস্কৃত 
প্রুথির সম্পাদনায় ব্যাপৃত আছেন । 

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সমস্ত প্ঁথি বিদ্যাভবনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানদের মৌল 
তত্বাবধানে রাখ! হয়েছে । বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের নুতন পরিবল্পনায় প্রঁথি-সংরক্ষণের 
সম্যক্‌ ব্যবস্থা হচ্ছে 


পরিশেষে, লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহে বিশ্বভীরতীর দশদফ। কর্মক্রমের কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ 
করছি 1-- 

(১) হাতে-লেখা পুরাতন প্রু'খি--তুলোট কাগজ, তালপাঁতা, তেরেটপাতা।, ভূর্জপত্র 
গাছের ছাল, কিংব! চাঁষড়াঁর ওপর লেখ, বাঙ্গালা, নগরী, ওড়িয়া, পাঁরসিক বা যে কোন 
অক্ষরে লেখা, যে কৌন ভাষার পু*ঘি--মুসলমাঁন ও হিন্দ সমাজের যে কোন বর্ণের বাঁড়িতে 
বা টোলে, মন্দিরে এখনও অবহেলায়, অনাদরে রক্ষিত বা অবশিষ্ট আছে, সেগুলি 
নিরিচারে এখনই সংগ্রহ করতে ইবে। খুব পুরানো ছ!পা বইও প্রথির মতন সমান 
দরকারী ৷ 

(২) প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, মসজিদ, রথ, দোঁলমঞ্চ, দাঁলানবাড়ি ইত্যাদির 
লিপি, টেরাকোটা, কারুকাধের ছাপ 95681200889 বা চ1)0108 বা ফটো-সমেত বিস্তৃত 
বিবরণী_ অবস্থান, অবস্থা, দৈর্ঘ-প্রস্কাদি আনতে হবে । 

(৩) প্রাচীন মৃত্তি (প্রস্তর বা মাটির-তাতে খোঁদিত লিপি থাকৃক বা না থাকুক ), 
তাঅপট্ট, মুদ্রা, শিলালেখাদি এবং বাক্তিগত পুরাতন চিঠিপত্র, হিসাব ও দলিল-দক্তাবেজ 
এখনই সমস্ত সংগ্রহ করে ফেলতে পারলে উত্তম হয়। 

(৪) প্ররাতন স্তুপ, ডিপ বা টিপি, গড়, জোল, সায়ের, ভাগাড়, দীঘি, পুরাতন পুকুর 
ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ ও তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পাদি লিখে নিতে হবে । 

(৫) গ্রামের ব্যঞ্জিগত বা বার-উয়ারি দেবদেবী ও তাদের পুজো-পদ্ধতির বিস্তৃত 
বিবরণ যেমন; ধর্মঠাকুর--তাঁর পূজারী ও পুজা, গাঁজন, বলি, ভোগ ; শিবঠাকুর-তার 


খ্যা ১ ংলা পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ২৯ 


গাজন ; মনসা--তীর সয়লা, ধ্লাপান; করমাডাপ্ডি; মঙ্ষলচণ্ডী--শনি মক্ষলবারে তার 
বিশেষ পৃজা, মেলা, যাত; দিদি-ঠাঁকরুণ-ুদ্ধপৃণিমায় মুচি-পঞ্জিতর পুজা; শীতলার 
রথ, দোল ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে পীর-পীরানীর কাহিনীও চাই। পুজার ধ্যান-মন্ত্র 
ছড়াদি ও বিভিন্ন গীত ট্ুকে আনা চাঁই। 

(৬) গ্রামের প্ররাতন কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ । মাটি, কাঠ, বাশ, লোহা, তাঁমা, 
পিতল, চণ, শখ, সূতো, পাতার কাজ, পট, পুতুল, রেশমের কাজ, বেতের কাজ, শোলার 
কাজ, গালার কাজ, পুঁথির পাটা, ভিত্তিচিত্র, জরির কাজ, কাথা, আলনা, পাঁলান 
ইত্যাদিতে কড়ির বা বিনুনির কাজ ইত্যাদি এসব যে-গ্রামে যা মিলবে, সব নিপ্লিচারে 
সংগ্রহ করতে হবে। 

(৭) লোকসংগীত সংগ্রহ--আখড়াই, বাউল, কীর্তন, যাত্রা, কবি, তরজা, ভাত, 
ভাজ্ুই, পটুয়া, তুষু, লেটো, আযলকাফ, মযুরপন্থী, পাঁচালী, মনসাঁর ভাঁপান, রামায়ণ, 
আঁনন্দলহরী, ঝুমুর, রস্কে, ঘেটু, বোলান, সাপুড়ে ইতাদি-_-এইসব ছড়া গান, যাবতীয় 
বাঙ্গাল! অন্ত্রমন্ত্র যা মিলবে, সংগ্রহ করা দরকার । আবশ্যকবোধে টেপরেকর্ড করানো 
যেতে পারে । 

(৮) প্রবাদ, প্রবচন, ব্রতকথা, মেয়েলী ছড়ী,_যত অশ্্রীল হোক, প্রবীণ মেয়েদের 
নিকট, ব1 ধীর নিকট পাওয়া সম্ভব, লিখে নিতে হবে । 

(৯) বতমান গ্রামের পুরীতন সরকারী ও বেসরকারী পরিচয়-সংগ্রহী । গ্রাম্যদেশী 
শব্দ সংগ্রহ । গ্রামীণ সমস্তবৃত্তির এবং কৃষিযন্ত্রের, বিভিন্ন গ্রামের বৈশিষ্টাপূর্ণ নাম-তাঁলিকা। 
প্রস্তুত করা প্রয়োজন ৷ রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত “বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ”-সংকলন 
গ্রন্থের তথ্য সমাহৃত হবে এই সূত্রেই । এই সংগ্রহ অতি জরুরী । 

(১০) প্ুরীতন গাথা, কাহিনী, রূপকথা, কিংবদন্তী, এঁতিহাঁসিক ছড়া, ভৌতিক গল্টা ও 
লৌক-বিশ্বাস_-এ সবের পুর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক । 


হাঁলকবি সংকলিত গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী 
নরেশচন্প্র জানা 


রাধাকৃষ্ণলীল। বৈষ্ণব পদাঁবলীর মুখ্য বণিতব্য বিষয়। কিন্ত রাঁধাকৃষ্ণ নামের যুগল 
ব্যবহার এবং কৃষ্ণপ্রিয়তম! হিসাবে রাধা নামটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। কৃষ্ণ নাম 
খগ্েদে দৃষ্ট হয়।১ পরবর্তীকালে ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়! যাচ্ছে ।২ কিন্তু এই 
কৃষ্ণের সঙ্গে 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের সম্পর্কের সঠিক সৃত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ন11৩ 





১। খণ্েদে যে কয়বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাতে দ্-এক স্থান ছাড়] সর্বত্র কৃষ্ণ ধষি 
বলেই পরিচিত । খগ্রেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সুক্তের ৫ম খকে এক কৃষ্ণের কথা আছে-- 
কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী" অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । অথধ বেদের (১১.২.২) 
এবং শাঙ্খায়ন-আরণ্যকের (১২.২৭) ছুঁই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্জের উল্লেখ আছে। এইরূপ 
তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫.২.৬,৫ ; ৬,১.৩.১) ও শতপথব্রাক্গণে (১.১.৪,১ ; ৩.২.১,২৮) “মগ” 
অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে । খ্বগ্থেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৪ সৃক্ের খষি কৃষ্ণ । ইনি ৩য় ও 
৪র্থ খরকে আপনাকে কৃষ্ণ বলে পরিচয় দিয়েছেন | 

২। “তদ হ এতদ ঘোর আঙ্ষিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপৃত্রায় উক্ত উবাচ আপিপাঁস এব 
স বভৃব”*---*€৩।১৭৪)। এখানে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিহ্য বল! হয়েছে । 
ধণ্ধেদেক্ত কৃষ্ণ সম্পর্কে অনুক্রমণীকার বলেছেন--এই কৃষ্ণ আক্ষিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্থ্য । 
এ থেকে বৈদিক কৃষ্ণের সঙ্গে উপনিষদিক কৃষ্ণের অভিম্নতা পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে 
পোঁষণ করেন । দ্রষ্টব্য 2 8, তরে, 13108100808) ৬8180851900) 98151812) &00 1211001 
181161008 ৪58697008 (1919), 00. 11719, 

৩। [৮15 00690: 8086 0179 11090616501 609 59010 70:1808 51610 6109 20010 
[18118 19 006 ৪ট ৪1] 90100:690 ১৮ 008 00:5010 (8016107. ভা০ 085৪ 20 
08801188020) 6161092: 10 009 10010 ০0৮ 010 0106 1১025708501 10218108 88 8, 9692 01 68210 
[1806158 0£ 88 ৪ 001)11 01 80 [0010810188010 9861, [0 0179 707:87010 68016100606 
08009 01 5599৮ 8-[071808+8 6580106718 81590 88 [:99, 38000100801 ০01 800) 
800 6056 01 1018 10161856017 88 08188, 4১৪ & 101181085 186206: 01 1858৮৪৪১ 18 
[00906101090 11) 0£-59058) 1, 116. 939 20911. 111. 7, 500 5 [1909 5৮৪ 100 
/91651555 27%05 88, 181, 9, 6, 1515 01951 01056 17118108181006 810 10001000060 
1000-015%1109 7081065 1 1006 6176 &66900068 60 ০00090% ০৮ 106106115 00988 13181088, 
০: 60 9808191181) 009 6:5018100 018 858৪ (18108 1০7 68৪ 61009 01 699 818- 


খ্যা১ হালকবি সংকলিত "গাহাসত্তসঈ” ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩১ 


গোঁপীলীলার সঙ্গে সম্পকিত ষে কৃষ্ণ তাঁর সৃচন! বোধ হয় প্ুরাশ-মহাভারতের মগ থেকে ।€ 
মহাভারতে বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে এবং সভাপর্ধে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কৃষ্ণকে 
স্ততি করার কালে “গোপীজনপ্রিয়” বলে সম্বোধন করেছেন দেখা যায়, কিন্ত রাধার কোন 
উল্লেখ নেই ।« কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা স্প্রূপে পাওয়া যাঁয় খিল 
হরিবংশে । হরিবংশে কৃষ্চলীল। বিস্তৃতভাবে আছে । বিষ্ুপুরাণেও আছে। কিন্ত রাধার 
নাম কোথাও নেই। কৃষ্ণকাহিনীর প্রধান কাবা ভাগবতপ্ররাণেও রাধার কোন স্প্ 
উল্লেখ নেই । ভাগবতের প্রথম স্কক্ধে আছে, কৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে একজন গোপীকে 
নিয়ে অন্তহিত হন । অন্যান্য গোপীরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে এক ব্রজবধূর 
পদচিহ্ন দেখতে পাঁয় এবং তার উদ্দেশে বলে-_ 

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 

যল্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো! যামনয়ভ্রহঃ ॥--১০1৩০।২৮ 











৪৫1০ 1)510009 60 6108 61008 0 6109 01081700679 (00801589018 88 1. 3. 13108018787 
80£8986৪, 10959 10065 ৪০ 1815 [00590 9715 ৪০90938৪101, 4]] 696৮ 080 108 8810. 
চ৮160006 710800%618100 18 01180 00917 879 609 9019 800 [0 0%0188010 12181798, 01 
808 009 18210 800 0178 1931) 0 &20 1১018,)10 11808) 8010 01 ৬%৪০৭৪ভ। 00] 609 
06087, 058 60৮৮ 009 11085 01017 চ্দ0010 90010906 ০0: 10650611% 810907) 709$০00৫. 
8] 0080৮ 87৪ 9010:601)868]5 0015881065৮. 109 2 &879068 ০01 9381708৮716 
[)66185079 (1959 ), 18৪. 

8৪1 একাদশ দ্বাদশ শতকে ভোজবম্নার বেল।ব ত্বাম্রশাসনে গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণকে 
মহাভারতের সৃত্রধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে--গোপীশতকেলিক।বঃ কুষ্কো মহাভারত 
সূত্রধারঃ। অর্থ £ প্রমান অংশকৃতাবতারঃ প্রাদ্ববভভূব ॥ 

দ্রষ্টব্য 2 70018571015 10010% (20169 ১5 9690 ০0০ ), ০1. সু, 0. 90. 

৫&। গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্কৃঞ্ণ গোপীজনপ্রিয় । 

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥--২।৯০৪৫ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং) 
উল্লেখনীয় যে, ক্রাঙ্কলিন এডগণ্টন কর্তৃক সম্পাদিত এবং পুঁণা ভাগারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্ 
ইনস্টিটিউট হতে ১৯৪৪ খুষ্টাব্েে প্রকাশিত মহাভারতের সভাপর্বে এ অংশ নেই । পণ্ডিতের! এ 
অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন । এ সম্পর্কে ডঃ সৃশীলকুমার দে নিম্মরূপ মন্তব্য করেছেন-__ 
“30 11 10190708901 10 609 [48108100986 10508980808 59 0981 (0 609 (01018 
(3071-15085-07155 ) 10 810589889 আ1)1010 19 00৮ 0০59৫ 60199 &0 1068:090186100, 
6005 30856 20010 08915 68888 1060 8900006 6108 09001-1686005 জব 10101) 888717098 
10019078009 10. 0109 18691 0016-98-85 106 20571521860 01 609 ৮ €181008 ৮8 
[9100 800 81059206206 10 103910851 ( 196] )১ 0.6. 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


| এর দ্বার! নিশ্চয়ই ভগবান ঈশ্বর হরি আরাধিত হয়েছেন, যে কারণে গোবিন্দ 
আমাদের ছেড়ে প্রীত হয়ে একে নিভৃতে এনেছেন 11 

শ্রীমন্তাগবতের টিপ্লনীকাঁরেরা এই “অনয়ারাধিতঠ কথাটি থেকে রাধা নান খুঁজে বার 
করার প্রয়াস গেস্সেছেন 1৬ এভাবে রাধা নাম আবিষ্কারের চেষ্টাকে বাদ দিলে পদ্মপুরাণ, 
্রক্মবৈবর্তপুরাণাদিতে রাধা নাম স্প্টতঃ পাওয়া যাঁয়। তবে অধুনা প্রচলিত ব্রক্মবৈবর্ত- 
পুরাণের প্রাচীনতা সম্পর্কে পণ্তিতমহলে সংশয় বর্তমান ।" আর পদ্মপুরাণের প্রাচীনতকে 
তীর স্বীকার করে নিলেও রাধাকৃষ্ণলীলাকে সম্পূর্ণূপে পরবর্তীকালের সংঘোজন বলে মনে 
করেন।৮ পুরাঁণে-উপপুরাণে, শ্ুতি-স্থতি-তন্ত্রাদিতে রাধার উল্লেখ সম্পর্কে স্ববিস্তৃত ও 


৬। এখানে 'অনয়া আরাধিতঃ, কিংবা 'অনয়! রাধিত দুটি পাঠই নেওয়া চলে। 
অর্থ উভয়ত্রই এক । শ্রীধরস্বামী এর টাকাঁয় কিছু বলেন নি। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব- 
তোষণীতে বলেছেন--অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি 
আরাঁধয়তীতি রাধৈতি নামকণরণঞ্চ দণ্সিতম্‌ 1 বিশ্বনাথ চক্রবতী তার “সারার্থদশিনী, 
টাকাতে বলেছেন-_নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ, ইত্যাদি। “বিশুদ্ধরস- 
দীপিকা নামক একট ভাগবতের টীকাঁতেও বলা হয়েছে--তথা রাধিতঃ বাঁধামিতঃ গ্রাপ্তঃ 
ইত্যর্থঃ”। রাঁমনারায়ণ তীর “ভাবভাববিভাবিকা' টীকাঁতে বলেছেন--অত্র রাঁধিতঃ অনয়া 
ইতি রাধেতি দশিতম্।, শুকদেব তার “সিদ্ধান্ত প্রদীপ” টীকীতে বলেছেন--যাঁং রতঃ একাস্তং 
স্থানমনত্তয় নূনং নিশ্চিতং হরিঃ খলু রাধিতঃ রাধা সঞ্জাতাস্য তথা তারকাদিভা ইতচ 
রাধাকৃষ্ণবিহারে হেতৃভৃতেয়ম্‌ ইত্যর্থ | ধনপতি সূরি তার 'ভাগবতগুঢার্থদীপিকা” নামক 
টাকাঁতে বলেছেন--অনেন রাধয়তি আরাধয়তীতি আরাধ্যতে বা রাধা ইতি অর্থাং তন্নাম 
সুচিতম্‌ )” দ্রব্য £ শ্রীমভ্ভাগবতম্‌ (নিত্যানন্দ দ্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৬৪ 
সম্বতে বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত), পৃ. ১১৫০-৫৩। 

৭। উইলসন মনে করেন যে, এই পুরাণ মুসলমান আক্রমণের পরে রচিত হয়েছিল । 
দ্রষ্টব্য £ [785৪ € ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে রেনহোল রোষ্ট সম্পাদিত ), ডো. , 0, 190. 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন যে, এই প্রুরাণ প্রাচীন পুরাণের রাড়ীয় ও 
এধাচীন সংস্করণ । দ্রষ্টবা £ প্রাণে রাঢ়ের ইতিহীস (ক্রঙ্গবৈবর্তপুরাঁণ ), ভারাতবর্ধ, ১৩৩৭, 
আষাঢ়, পৃ. ৯৪-১০৪। 

ডঃ রাঁজেন্দ্রচন্্র হাজরাও মন্তব্য করেছেন যে, মূল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বন্ছ পূর্বে লুপ্ত এবং 
অধুনা প্রচলিত এ পুরাণ মুলকে ভিভি করে বনু পরে রচিত। দ্রষ্টব্যঃ 9608198 15 ৪ 
39100109 48065 8%-02908 51158 ৬%001-592808) 095 739:1698৩ (0 815 "10599201১91, 
1953), ঘ০]. 18 06. [], 009, 

111 1019790৮81১ %]1 60889 1১0018 0006810 29191900988 60 1%1]5 20030) %809068 
০1618 ভহ00 00167 ৪001) 23 6179 001৮6101001 70179 8৪ ৪ 0000988, 61১০ ৪2961 
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সুচিন্তিত আলোচনার পর ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত পরে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ --দর্শনে ও 
সাহিত্যে? গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, “পুরা 
উপপুরাঁণে, শ্রুতি-স্থতি-তত্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে তাহার প্রার্ীনতা এবং 
প্রামাণিকতা আমরা একেবারেই উড়াইয়! দিতে সাহসী না হইলেও এই সকল তথ্য প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ কোল এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে অক্ষম । কৃষফ্ের 
প্রেমকাহিনী হইতে রাধার উত্তব,_-এই মৌলিক সত্যটিকে মানিয়া লইলে ভাগবতপুরাণে 
যেখানে রাসবর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে রাধার উল্লেখ 
পাইলে আমরা অতি সহজভাবে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম । 
অন্যান্ত যে সকল শ্রুতি-স্মতি-তন্ত্রাদি হইতে রাধার উল্লেখ করা হইয়াছে সে সব গ্রন্থের 
রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় নাই। 

সমস্ত জিনিস পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে 
শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া । মনে হয়, 
ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীল! তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে 
কতগুলি রাখালিয়! গানরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চপল আভীর বধূগণ (তুঃ দ্বাদশ 
শতকে সংগৃহীত সদ্বক্তিকর্ণাম্বতে “বর্ধমান কবির পদ--বংস ত্বং নব যৌবনোহসি চপলাঃ 
প্রায়েশ গোপক্ত্রীয়ঃ ইত্যাদি।) এবং নবযৌবনে অনিন্দ্সুন্দর গোপমুবক কৃষ্ণের বিচিত্র 
প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল । গান- 
ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের 


0 6109 981587500) ৪6009, 01 0109 09151 1018106 &00 6108 11109. 0109 18886 7007610109 
819 09708101186 61080 009 131792%5868009,06) জ0101) 06101088 ঠ০ 6109 19898 
০0৪ 01 20506, 11697 606+0৫, ভব 130900166 2 & 01860)৮ ০100150 11662556015 
(0101০7956০0 08100668) 1969 ) ₹০1 1. 0৮, [], 0১ 477. 42015 8108095 900098 
00০0০৮৭]স্ 1010 & ও 1269 0868, 7176 101760055 193615%] 01 [80108 180 17091. 
059৪ 0159 1869 07181 01 079 10108009) 61061910318 100 73090010001 0006 [২8078 
0০16 10 609 11508017515) 787085805, 17515850098 0.0 0109 89%71181 00০%068--- 
2.0. লুঙুহঞ্জে 5 9654199 10 603 [08280109 78900:08 010 81000. 281698৪2100. 00860008. 
(0006 05515529165 01 1959৩ 951156159 1০ সস, 1940 ), 0 116-116, 

'পক্সপুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা! শক্ত, আনুমানিক ভাবে ষষ্ঠ শতক-_এমন কি জঙ্টম 
শত্তকের কাছাকাছি খরিয়া লইলেও তংকালে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্মমতে রাধার এতখানি 
প্রসার এবং গ্রসিদ্ধিলাক্ড হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাধা সম্বন্ধে এই সকল 
উল্লেখ পরবর্তীকাজের যৌজন! এইরূপ নংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে 
না।--ডঃ শশিতৃষণ দাশগুণ্ত £ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দশনে ও সাহিত্যে ( ১৩৭০), 
পৃঃ ১১৩। 

৫ 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে ৃম্দাবনের কষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণ- 
গুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল । কৃষ্ণের এই 
বিচিত্র গোপীলীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ 
প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্তুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের 
ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া! মনে হয়। বিষু্পুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার 
ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে । আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষা 
মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে-_কিছু কিছু লিপিতে--কিছু 
অন্যান্য সাহিত্যে (৩য় সং, পৃঃ ১২০-১২১)। 

এই উপরিউক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলে প্রাচীনতার দিক থেকে উল্লেখ্য 
মহারাহ্ী প্রাকৃতে লিখিত্ব ও আর্ধা ছন্দে রচিত হাঁলকবির সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ'-তে 
রাধা নাম প্রথম লভ্য 1» কেবল তাই নয়, রাধা ও কৃষ্জের একত্র উল্লেখও হদি কোন 
সুপ্রাচীন গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়ে থাকে তাহলে তা এই "গাহাসত্তসঈ' 1১৯ 


সপাটাসপাপপাপিপাীশি 


৯। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিষ্ুশনা রচিত “পঞ্চতন্ত্রমূ" গ্রস্থের “মিত্রভেদ” উপাখ্যানে 
রাঁধা নাম পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্ণুর ছল্মবেশধারী কৌলিকের সমাগম প্রার্থনায় রাজকন্' 
নিজেকে মানুষী জ্ঞানে এতদনুচিতবলায় কৌলিক বলছে--সুভগে ! সত্যমভিহিতং ভবত্যা, 
কিং তু রাধা নায়ী মে ভার্য্যা গোপকুলপ্রসৃতা প্রথমমাসীত, স] ত্বমত্রাবতীর্লা ; তেনাহম- 
ত্রায়াতঃ, (নির্ণয়সাগর প্রেস সং)। পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, আনুমানিক শ্রী্ীয় 
দ্বিতীয় শতকের পরে এবং যষ্ঠ শতকের পূরে “পঞ্চতন্ত্রম রচিত হয়েছিল । দ্রষ্টব্য ঃ 
9. 089528198 800 9. ঢ, [0৩--4 719৮0 01 9810815716 1016928609 (00159, 
0163 ০0 0810066%, 1969 ), ০1. 1, 00 €96-707. 

১০। প্রাকৃত গাহাসপ্তসঈ'-র সংস্কৃত পাঠ ধরে একে গাথাসপ্তশতী” বলা হয় । ১৮৭০ 
ভ্রীষ্টাকধে লিপজিগ থেকে বেবর € 7৪৮৪) একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে 
মোট গাথার সংখ্যা একহাজার । ১৮৮৯ সালে নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে দেবনাগরী অক্ষরে 
গঙ্গাধর ভট্ের টীকা সংযোগে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ১৯১১ সালে এ নির্ণয়সাগর 
প্রেস থেকে কেদারনাথ ও বাসুদেব শম্না একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ সালে 
আবার এ প্রেস থেকে জয়পুরের ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী তার স্বরচিত 'ব্যঙ্গ্য সবন্কষা' টীকা! যোগে 
একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । ১৯৫৬ সালে প্বুনা হতে জোগেলকার কৃত মারা অনুবাগসহ 
একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে কলকাতা! হতে বঙ্গাক্ষরে বাংলা গদ্যানুবাদসহ 
ডঃ র্াধাগোবিন্দ বসাক একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । এই সংন্করণগুলিতে গাথার 
সংখ্যা সাতশ । সাতশ গাথার সমন্তি বলেই নাম গাথাশপ্তসতী। প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে 
ক্পোকসংখ্যার বিভিন্নতা আছে। তদুপরি লুভারস্‌ ও জ্যাকোবি দেখিয়েছেন যে, সাতশ 
গাথার মধ্যে মাত্র ৪৩০টি গাথ! হচ্ছে সাধারণ, অর্থাৎ সকল পাঙুলিপিতেই আছে। আর 
বাকী ২৭০টি ধিভিম্ন পাণুলিপিতে বিভিন্ন রকম 1 





সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩৫ 


মুহমারএপ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ” অবণেস্তো । 
এভাপ" বল্লবীণং অগ্রাণ বি গোরঅং হরসি --১৮৯ € পো্টিস ) 
[ হে কৃষ্ণ তুমি মুখের ফু দিয়ে রাধিকার (মবখলগ্ন) গোরজ (ধৃলিকপ1) দূর 
করছ, এতে পুরোবন্তিণী অন্যান্য গোপীদের গৌরব হরণ করছ। ] 
এই গাথাটিতে যে কেবল রাধা বা রাধাকৃষ্ণ নাম পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, রাধা 
যে কৃষ্ণের সর্যোত্তম প্রেয়সী তাঁও সুচিত হচ্ছে। এ গাথাটি ভিন্ন কৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম 
সম্পফিত আরও কয়েকটি গাথা এখানে মিলে । নিম্ষে সেগুলি উদ্ধৃত হল-- 
ণচচণসলাহণপিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণগোবী । 
সরিসগৌবিআগণ' চুম্বই কবোলপডিমাগঅং কণৃহ ॥--২1১৪ (গুবর ?) 
[ পাশে ক্লাড়ানো নিপুণ গোপী বৃত্যল্লাথাচ্ছলে সমান ( অনুরাগসম্পন্না ) গোপীদের 
গণ্ুস্থলে প্রতিবিশ্থিত কৃষ্রূপ চুম্বন করছে । ] 
অজ্জ বি বালো দামোঅরো তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ। 
কণহমুহপেসিঅচ্ছং নিছুঅং হসিঅং বঅ-বতুহি ॥--২1১২ ( বিধিবিগ্রহ ) 
[আজ পর্যস্তও দামোদর আমার নিকট শিশু রয়ে গেছে_মশোদ1 এ কথা বলাতে 
কৃষ্ণের মুখপানে চোখ-ঠেরে ব্রজবধূরা গোপনভাবে হাসল। ] 
পরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যে বাংসল্য রসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার বীজরূপ 


এখানে নিহিত বলা চলে ।১৯ 
ভিন্টারনিজ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, শ্রীস্টীয় প্রথম শতকে সাতবাহন 


বংশীয় রাজ! হাল আবির্ভূত হয়েছিলেন । সুতরাং গাহাসত্তস্গ এ সময়ে সংকলিত 
হয়েছিল ।১২ কীথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা গাথাগুলির ভাষা বিচারে একে এতটা প্রাচীন 


চি 





১১। 'পৃতনাবধ, শকট ভজন, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি কৃষ্ণের শিশুলীল। প্রথমে 
ছিল অন্তত রসের ব্যাপার । সাহিত্যের চেয়ে শিল্পেই এ সব লীলার স্ফূতি তখন 
ছিল বেশী, পৃতনাবধে বাৎসল্যরস কিঞ্চিত ছিল বটে, কিন্তু সে অবাস্তর। কৃষ্ণের 
কৈশোরলীলায় বাংসল্যরসের বিস্তার হতে লাগল, কিন্ত তা সর্বদাই অদ্ভূত ব! আদি- 
রসের তলায় তলায় বয়ে এসেছে, যেমন প্রাকৃত গাথায়_-'অজ্জ বি বালে! দামোঅরে! 
তি” ইত্যাদি ।-- 

ডঃ সুকুমার সেন ২ ত্রক্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত “বলরাম দাসের পদাবলীর 
ত্বমিকা।, পৃঃ ১৮। 

১২। ৫. 91069120112: & 71860: 01 100150 10168156005 (17050818690 12010 
8158 919100810 161) 800:61008 15 90910108028 198, 1969 ), 0]. ]]], 7৮. ]. 
00, 108-116. 

ভঃ রাধাশোবিন্দ বসাক সম্পাদিত সাতবাহন নরপতি হালের গাথাসপ্তুশতী (১৩৬২) 
ভ্বমিকা, পৃ১1%০। 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৫ 


স্বীকার করেন না। কীথের মতে এটি শ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে শ্রীস্টীয় পঞ্চম 
শতকের মাঝামাঝি কালের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল 1১৩ জর্নাণ পণ্ডিত বেবরের 
মতে এর সংকলন কাল শ্রীপ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক ।১৪ ডঃ সৃকুমার 
সেনের মতে, সংকলনট এককালে ঘটে নি। ৪০০ হতে ৮০০ শ্রীষাব্দের মধ্যে এর 
শ্লৌকসংগ্রহ পূর্ণতা লাঁভ করেছিল 1১ 

গাহাসভুসঈতে পবরসেণস্স বা প্রবরসেনের কয়েকটি গাথা! পাওয়া যায়।১৬ এই 
প্রবরসেন 'রাবণবহো” প্রণেতা হলে হাপ কবি শ্রীস্টীয় পঞ্চম-যষ্ঠ এতকের পরবর্তী হন। 
কারণ পঞ্ডিতদের মতে প্রবরসেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন ।১* শ্রীস্টায় 
সপ্তম শতকের পৃর্ধেই যে হালকবি বর্তমান ছিলেন এবং গাহাসত্সঈ সংকলিত হয়েছিল, 
এমনটি কেউ কেউ শ্রীস্টায় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্রের উল্লেখ থেকে অনুমান করেন। 
বাণভট্ট তার হর্ষচরিতে সাতবাহনকুলের কোন এক রাজার রচিত বা সংগৃহীত এক কোষ- 
গ্রন্থের এবংরূপ প্রশংসা করেছেন-_ 

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোতং সাতবাহনঃ। 
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্ৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥--১ম উচ্ছ্বাস, ১৩শ শ্লোক 

[ লোকে যেমন বিশুদ্ধজাতি রত্র দ্বারা কোষ গড়ে, সাতবাহন রাজাও তেমনি সুভ1ষিতের 
দ্বারা অবিনাশী ও অগ্রাম্য কোষ রচনা করেছিলেন । ] 

এই সাতবাহন ও তার সংকলিত কোষগ্রস্থ রাজা হাল ও 'গাহাসত্সঈ'কে উদ্দিষ 
করেছে, পণ্ডিতদের ধারণা 1১৮ 

এ কথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে 'সিরিহাল' (শ্রীহাল ), 
“কই বচ্ছল+ (কবি বংস্ল ) প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু নরপতি হাল বলে কোথাও 








সি 


১৩ &, 03. 9160 -& 71৪6৮০0৮501 9808৮1610169156079 (0300:0 
ঢ016:8165 6:88৪, 1961 ), 0 999-924. কীথ অনুমান করেন যে, প্রথমে খুব সম্ভব 
একমাত্র হালেরই রচনার সংকলন ছিল, পরে তাতে অন্যান্য কবির কবিতা সংযোজিত হয়ে 
ব্ছ কবির রচিত সপ্তশত গাঁথার একটি কোষগ্রস্থ হয়ে দাঁড়ায় । 

১৪ 4. ভআ106920162-- এত 55115, 15 2 

১৫। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৮), পৃঃ ৪০৮। 

১৬। গাথাসপ্তশতী ১৬৪ ; ৩২, ৮ ও ১৬। 

১৭। ডঃ সৃশীলকুমার দের মতে প্রবরসেন শ্রীস্টীয় ৫ম শতকে বর্তমান ছিলেন । 
দ্রধব্য £ 17196075 ০1 98780516 1166286029 (1947 ), 0,189. ভিপ্টারনিংজের় মতে 
খীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবরসেন বর্তমান ছিলেন৷ দ্রষ্টব্য 2 & 1738607 ০1 
[00180 10166156019 (1968 ), ০1. [], 0, 50 

১৮1 ডঃরাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথ। সপ্তশতী”র 
ভূমিকা, পৃঃ 15০ । 


খ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্বসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩৭ 


ভণিতা নেই। "গাহাসত্রসঈ'র একটি দ্যর্থবৌধক গাথাতে (৫1৬৭) আপন্নকুলের উন্নতি- 
বিধায়ক এক সাতবাহন বা শালিবাহন বংশীয় রাজার (“সালাহণপ-পরিন্দো ) প্রশস্তি আছে 
বটে, কিন্তু তার নাম যে হাল ছিল কিংবা তিনিই "গাহাসতসঈ”র সংকলয়িতা এমন উল্লেখ 
লেই। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল এ কথা সত্য হলেও তিনি এবং 
গাথা রচস্থিতা কবি বংসঙল হাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাও বিশেয ভাবে বিচার্ষ । 
তদ্বপরি, আবার কেউ কেউ মনে করেন ষে শ্রীপালিত নামে এক কবি হালের অনুগৃহীত 
ছিলেন । তিনিই গাথাগুলিকে সংগ্রহ করে হালের নামে উৎসর্গ করেন । বস্ততঃ, হালের 
পরিচয়, আবির্ভাবকাল ইত্যাদি খুবই বিতফিত ব্যাপার। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে 
এ বিষয়ের সমাধানের অবসর নেই । মোটামুটিভাবে “গাহাসত্বসঈ ধীরই সংকলিত হোক 
এবং যে সময়েই এই সংকলন বর্তমান আকার পেয়ে থাক মুলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন 
সংকলন গ্রস্থ ছিল সন্দেহ নেই। 


এতাবং আলোচন1! থেকে আমরা এই অনুযান করতে পারি যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম- 
কাহিনী শ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই কাব্যে গাথায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল নতুবা 
এই কোষগ্রস্থে ১৮৯ গাথায় রাধাকৃষ্ণজলীলার পরিচয় পাওয়া যেত ন।। অবশ্য কেউ কেউ 
বলেন যে, এই গাথাটি প্রক্ষিপ্ত, কারণ তাদের মতে রাধার অস্তিত্ব এত প্রাচীন কালে থাকতে 
পারে না। কিন্ত গাথাটি সঙ্কলনের প্রথম শতকেই স্থান পেয়েছে । তা ছাড়া কৃষ্ণ-গোপাী 
প্রেম সম্পফিত আরও কয়েকটি গাথা এই সঙ্কলনে পাঁওয়! যায়, পুর্বে উল্লেখ করেছি । সুতরাং 
গাথাটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার তেমন কোন সঙ্গত কারণ নেই। 'গাহাসত্তসঈ'র মধুর 
রসাত্মক গাথাগুলির ভাবের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বদ্ধ বৈষব পদাবলীর ভাবের 
অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'গাহাসত্তসষ্ঈ'ছে পূর্বরাগ, অভিসার, 
বাসকসঙ্জা, আক্ষেপানুরাগ, মান, খণ্ডিতা, কলহাভ্তরিত ও প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদির 
বর্ণনামূলক যে সব গাথা আছে, তাদের ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ বর্ণনামূলক 
পদের ভাবের নৈকট্য আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যাবে । 


মানবমানবীর প্রেম গুঢ় অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ এই গাথাগুলি। ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও 
এদের মধ্যে রয়েছে সেই শিশিরবিন্দুতে প্রতিফলিত সূ্ের মত অনুভবের বিস্তারিত মহিমা । 
ভাব প্রকাশের স্বাতস্ত্র্ে এগুলি এক একটি নিটোল মুক্তাফল। প্রতিটি গাথাই নিজের 
দীপ্তিতে ভাস্বর, স্বয়ং পৃর্ণতায় সম্বন্ধ । বৈষ্ণব পদাবলীও তাই | বৈষ্ণব পদাবলীর অকৃত্রিম 
ভাবগভীরতার সঙ্গে এই গাথাগুলির ভাবগভীরত1 তুলনীয় । প্রেমের বাধাবন্ধহার! দুর্মর 
আবেগ ও গতি, বলিষ্ঠতা ও তল্ময়ত1 উভয়ন্রই লক্ষণীয় । ছলাকলা', হাবভাব, বিলাসবিদ্রম, 
হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, মিলনবিরহ--এই শত তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত প্রেমের বিচিত্ররূপ, 
উভয়ক্ষেত্রেই সহজদৃষ্ট ৷ বন্ততঃ) রাধাকৃফ্ণ এই নামাবলী চিহ্নিত বলেই বৈষ্ণব পদাবলীর 
পৃথক অন্তিত্ব প্রতীত। নতুবা এই রাধাকৃষ্ণ নাম ছুটি মুছে দিলে পদগুলি নিখিল মানব- 
মানবীর রাগদীপ্ত প্রেমের মিলন বিরহ বেদনার চিরন্তন আলেখ্য হয়েই দাড়াবে । এ 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


কারণেই অনুমান, 'গাহাসতসঈ'র ভাবপ্রতিমার সঙ্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবপ্রতিমার এমন 
নিবিড় সাজাত্য লক্ষ্যগোচর । দ্বিতীয়তঃ, ধারণা যে, 'গাহাসতসঈ'র গাথাগুলির সঙ্গেও 
বাংলাদেশের রাধাকৃঞ্চলীলার কবিরা পরিচিত ছিলেন । তাই তাদের পদে গাথার 
ভাবচিত্র ও কল্পনা কখনও আংশিক, কখনও পূর্ণছায়া সম্পাত করেছে। দ্বাদশ শতকে 
বাংলাদেশে গাহাসত্রসঈ”র কাব্যপ্রসিদ্দি যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার উজ্জ্বল প্রমাণ 
গোবর্ধনাচার্ষের 'আর্ষ্যাসপ্তশতী", গোবর্ধনাচার্য হালের 'গাহাসত্তসঈ' থেকে 'আর্য্যাসপ্তশতী' 
রচনার প্রেরণ। পেয়েছিলেন, তা স্বীকার করেছেন। তার গ্রন্থের আর্য্যাসপ্তশতী নামকরণ 
হালের 'গাহাসত্তসঈ" নামের অনুকরণে দেওয়া । কেবল নামকরপেই নয়, ভাবে ও ভঙ্গীতেও 
তিনি হালকবিকে বহুল অন্বকরণ করেছিলেন । গাহাসত্তসঈ”র গাথাগুলির সঙ্গে আধ্যা 
সপ্তশতীর শ্লোকগুলির ভাবসাদৃশ্য প্রচুর । “গাহাসত্তসঈ'র-.- 

তং ৭ মহ জস্স বচ্ছে লচ্ছিমুহং কোখংস্মি সংকত্তং । 

দীসই মঅ-পরিহীণং সসি-বিম্বং সৃর-বিমূব বব ॥- ২৫১ ( নিষ্কলঙ্ক ) 

[সেই (নারায়ণকে) প্রণাম কর-্ধীর বুকের কৌন্তভভমণিতে সংক্রান্ত লক্ষ্মীদেবীর 
মুখখানি, সূর্যবিদ্বে প্রতিফলিত ম্বগশৃন্য (অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক) টাদের বিশ্বের মত, শোভমান 
দেখা যায়। ] 

এই গাথাটির সঙ্গে আর্ধ্য সপ্তশতীর এই শ্লোকটির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যপীয়__ 

প্রতিবিদ্িতপ্রিয়াতনৃসকৌন্ভভং জয়তি মধুভিদো বক্ষ2 । 
পুরুষায়িতমভ্যব্যতি লক্্মীর্ষদ্বীক্ষ্য মুকুরমিব ॥৯৯ 

[ সেই মধুহস্তা ধীর বুকের কৌস্তভমণিতে প্রিয়ার দেহ বিস্থিত হচ্ছে, ভার জয় হোক । 

মণিটিকে দপণস্বরূপ ব্যবহার করে লক্ষ্মী পুরুষায়িত অভ্যাস করছেন । ] 
জাইং বঅণাইং অম্হে বি জম্পিও তাই জন্পই জণে! বি। 
তাইং চিঅ তে পজম্পিআইং হিঅঅং সুহাবেস্তি ॥-৭18৯ ( অজ্ঞাত ) 

| যেকথা আমর! বলে থাকি, অন্য লোকেরাও তাই বলে, কিন্তু প্রিয়তম ছারা সেই 
কথাগুলি উদ্জ হলে হৃদয় সুখ উৎপাদন করে । ] 

উপরোজ্জ গাথাটরই ভাবধ্বনির আশ্রয়ে আর্য সপ্তশতীর নিয্ৌক্ত ক্লোকটি লিখিত 
বললে কোনরূপ অততযুক্তি করা হবে না-- 

অন্মুখেদ্রবাদে যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাস২। 
ইতরেন্ধনজন্ম। যে! ধূমঃ সোহগুরুভবে ধৃপঃ ॥--১৩ 

[ অন্য লোকের মুখে যা ভ্বাক্য, তাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাস তুল্য । ইন্বণান্তর থেকে 
উদ্তৃত হলে যাঁকে ধূম বল হয়, অগুরু থেকে উদ্ভূত হলে তাই ধূপ। ] 


১৯1 আর্ধ্যা সপ্তশতী, উপক্রমণিকা, ১২শ ক্লোক। (কাশীমিত্র সং ৯৯৩১) অনুসারে 
ল্লোকসংখ্য! ও পরি দেওয়! হয়েছে | 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষুব পদাবলী ৩৯ 


পোট্টং ভরম্তি সউপা বি মাউআ অপ্পণো! অগ্ুব্বিগগ 1 
বিহলুদ্ধরণ-সহাবা ছবস্তি জই কে বি সপ্পুরিসা ॥ -৩1৮৫ (আর্কল ) 
[ হে মাতৃগণ, পাখীর! অনুদ্ধেগে নিজের পেট ভরিয়ে থাকে, (কিন্তু ) কেউ যদি সংপুরুষ 
হয়, তবে তাদের স্বভাব দ্র্গত জনের উদ্ধারে নিমুক্ত হয় । ] 
এই গাথাটির সঙ্গে তুলনীয়_- 
কৃচ্ছ 'ত্বরৃত্বয়োহপি হি পরোপকারং ত্যজন্তি ন মহ্স্তঃ। 
তৃণমাত্রজীবন! অপি করিণো দানদ্রবার্জকরাঃ 1--১৭৪ 
[ কষ্টে থাকলেও মহাঁপুরুষেরা পরোপকার ত্যাগ করেন না। তৃণমাত্রভোজী হলেও 
হাতীর শু'ড় দানবারিসিক্ত হয়।] 
উব্বহই ণব-তণস্কুর রোমঞ্চ-পসাহিআই অঙ্গাইং । 
পাঁউস-লচ্ছীঅ পওহরেহি" পরিপেল্লিও বিপ্ষো ॥--৬৭৭ € অজ্ঞাত ) 
[ বর্ষীলক্ষ্মীর মেঘদর্শনে বিন্ধ্যপর্ববত নবতৃণাক্পুররূপ রোমাঞ্চ দ্বার! প্রসাধিত অঙ্গ ধারণ 
করছে । ] 
গাথার এই বর্ষাবর্ণনার সঙ্ষে কিছু পরিমাণে মিলে আধ্যাসপ্তশতীর নিয়োক্ত বর্ষাবর্ণনা_ 
সর্বং বনং তৃণাল্যাঃ পিহিতাঃ শীতাঁংশুরবিতারাঃ। 
প্রধ্বস্তাঃ পন্থানো মলিনেনোহান্য মেঘেন ॥--৬৬৯ 


[ কালো মেঘের আবির্ভাবে সমস্ত বন তৃণে সমাচ্ছন্ন, চন্দ্রসূ্যতারা ঢেকে গেছে । 
পথের রেখাও নিশ্চিহ্দ। ] 
তালুর-ভমাউল-খুডিঅ-কেসরো গিরি-ণঈএ” পুরেণ। 
দর-বুডড-উরুড্ড-ণিবুঙ্ড-মহুঅরো। হীরই কলম্বো ॥- ১1৩৭ (অবটক্ক) 
[ গিরিনদীর জলপ্রবাহে কদম্বগাছটি ভেসে যাচ্ছে, কেশরসমূহ জলের ঘৃণিতে ছিন্ন হচ্ছে 
আর ভ্রমরেরা কদাঁচিং ঈষৎ মগ্ন, উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হচ্ছে। ] 


উপরোক্ত গাথার ঠিক অনুরূপ বর্ণনার পরিচয় আর্য্যাসপ্তসতীতে মিলে 
হাত্ব তটিনি তরক্ৈত্রমিতশ্চক্রেষু নাশয়ে নিহিত2। 
ফলদলবক্লরহিতস্ত্য়াস্তরিক্ষে তরুস্ত্যক্তঃ [--৬৯৩ 
[ প্রবল তরঙ্গ ও আবর্ভ তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। ] 
গুমেত্তি জে পহুতং কৃবিঅং দাসা ব্ব জে পসাঅন্তি। 
তে ব্বিঅ মহিলান' পিআ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ1 ॥ 
--১৯১ (মাধবী ) 
[ষে পুরুষেরা নিজ প্রতৃত্ব গোপন রাখে এবং যার! দাসের শ্যা় ক্ুুদ্ধা কাস্তাকে 
প্রসন্ন রাখে তারাই মহিলাদের প্রিয় । আর তাছাড়া পুরুষেরা শোচ্য স্বামীশবে আখ্যাত 
হয় (অর্থাৎ প্রিয় হয় না) ] 


৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


গাথাটির ভাবছায়া নিষ্বোক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্যপীয়__ 
নাথেতি পুরুষম্নচিতং প্রিয়েতিদাসত্যেনৃগ্রহো। যত্র 1 
তদ্দাম্পত্যমতোন্যন্নারী রজ্ুঃ পশুঃ পুরুষং 1--৩৩৭ 
[ যেখানে নাথ সম্বোধন, কঠোর বলে গণ্য, প্রিয় সন্বোধনই যোগ্য সম্বোধন, যেখানে 
“আমি দাস, এই বলে পতি অনুগ্রহ দেখায়, তাই দাম্পত্য! এ ছাড়া নারী রজ্জব 
আর পুরুষ পশু ৷ 
বিরহাণলো সহিজ্জই আসা-বন্ধেণ বল্পহ-জণস্স। 
এক-গশোম-পবাসো মীত্র মরণং বিসেসেই ॥---১1৪৩ ( অস্থৃত ) 
[ প্রিয়জনের ( দূর প্রবাসের জন্য ) বিরহ আশাবন্ধনবশতঃ সহা করা যাক, কিন্ত 
হে মাতা, এক গ্রামে থেকেও যদি প্রবাস ঘটে, তবে তা মরণক্ষেও অতিক্রম কবে । ] 


এই গাঁথাটির ভাববিম্ব নিম্মোক্ত শ্লোকটিতে সংলক্ষ্য_ 
অনয়নপথে প্রিয়ে ন ব্যথা যথ) দৃশ্যং এব দ্বত্প্রীপে । 
ম্লানৈব কেবলং নিশি তপনশিলা বাঁসরে স্বলতি ॥-_ ২৬ 
[ যতদিন প্রবাসে ছিলে ততটা দুঃখ ছিল না। এখন কাছে থেকেও দৃষ্প্রীপ্য হওয়ায় 
€ঃখ, সূর্যের অভাবে সূর্যকান্তমণি আজ নিশিবাসরে ম্লান । ] 
চিরডিং পিঅআনস্তে! লোআ! লোএহি" শগোরবব্বভহিআ | 
সোপারতুলে বব নিরকৃখরা বি খঙ্ধেহি উবৃভত্তি ॥-_-২।৯১ ( পাবচ্ছীল ) 
[ লেখাপড়ার চর্নবিহীন ও বর্ণমালার জ্ঞানরহিত লোককেও গৌরবে অধিক মনে করে 
সময়বিশেষে কাধে তুলে বয়ে বেড়ায় । ] 
ঠিক অনুকূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই আর্ধাটিতে--. 
অবুধা অজঙ্গমা অপি কয়াপি পত্যা পরং পদমবাপ্তাঃ ৷ 
মন্ত্রিণ ইতি কীত্যন্তে নয়বলবটিক! বৈ জনেন ॥-_৪১ 
[ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ চালনা গুণে দাবার গুটির মত অবোধ, জড় ব্যক্তিরাও 
উৎকৃষ্ট পদ পায় এবং মন্ত্রিকপে খ্যাতি লাভ করে।] 


'গাহীসত্তসঈ”র প্রারস্ত গাথা ও উপান্ত্য গাথাটির ভাবপ্রেরণায় যে আধ্ষ্যা সপ্তশতীর 
উপক্রমণিক্ষায় এই ক্লোকটি লেখ। তা অত্যন্ত স্পষ্ট । 
প্রতিবিশ্থিত শৌরীমুখবিলোকনোংকম্পশিথিলকরগলিতঃ। 
স্বেদভরপৃষ্যমীণঃসন্তো ঃশরীলাতুলিজয়তি ৪--৭ 
[গোৌরীর মুখ প্রতিবিদ্বিত দেখে কম্পিত এবং তজ্জনিত শিখিলতাবশতঃ হাত থেকে 
গলিত সাস্বিক ভাবপূর্ণ শত্তুর সলিল অঞ্জলি জয়লীভ করে । ] 
গাথা ছুটির হরবনন1 অনুরূপই-_ 
পস্ববইণো রোসারশ-পড়িমা-সংকস্ত-গোরি-মুইঅন্দং 
গহিঅগঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংকা সলিলঞ্জলিং পমহ্‌ &--১।১ (ছাল) 


খ্যা১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪১ 


[ পশুপতির সন্ধ্যার সলিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর, যাতে গৌরীর রোষারুশ মুখ 

বিস্মিত হয়েছে এবং ( সে জন্য ) যাতে অর্থাযপদ্ম গৃহীত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে । ] 
ংঝা-গহিঅ জলঞ্জলি-পড়িমা সংকম্ত-গোরি-মুহ-কমলং । 
অলিঅং চিঅ ফুরিওট্ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং পমহ 17--৭1১০০ (অজ্ঞাত ) 

[ সন্ধ্যাসময়ে গৃহীত জলাঞ্জলিতে বিস্বিত গোরীম্বখ দেখে মন্ত্রোচ্চারণ লুপ্ত হলেও মিথ্যা 
ওষ্ঠস্ফুরণকাঁরী হরকে নমস্কার কর। ] 

এ রকম বহু দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা যেতে পারে ।২* বস্ততঃ আধ্যাসপ্তশতী ষে 'গাহা- 
সত্তসঈ'র অনুপ্রেরণায় লেখা এ কথা গোবর্ধনাচার্ষের নিয়়োক্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট 
বোঝা যায়-- 

বাণীপ্রাকৃতসমূচিতরসা! বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা । 
নিয়্ানববূপতীর। কলিম্দকম্যেব গগনতলম্‌ ॥২১ 

[ প্রাকৃত ভাষার স্মচতরস যে বাণী, এখানে তা? ব্লপূর্বক সংস্কতে বূপাস্তরিত 
হয়েছে । যেমন নিয়তীরা মত্যবাহিনী কলিন্দকন্া বলরাম কর্তৃক গগনতলে নীত 
হয়েছিল । ] 

ব্ঙ্গ্যার্থ এই যে, হালের প্রাকৃতগাথ! ও আধ্্যাসম্বহের পার্থক্য--মলিনপ্রবাহা 
কালিন্দীর সঙ্গে আকাশে প্রবাহিত] স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনীর যতখানি পার্থক্য ঠিক 
ততখানি।২২ গোবর্ধনাচার্য ইক্ষিতে তার কাব্যসম্পর্কে যতই প্রশংসা করুন না কেন, 
স্থঙন্ত্রভীনে বিচার করলে আধ্যাসপ্তশতী 'গাহাঁসত্তসঈ'-র তুলনায় অনেক নিম্প্রভ মনে 
হবে। স্বতঃস্ফর্ত অবারিত কবিত্বের পরিচয় গাঁথাগুলিতে যেখানে সহজলভ্য, সেখানে 
আর্্যাগুলিতে তা একান্ত বিরল । উপরিপ্রদত্ত তুলনামূলক আলোচনা পাঠে সহ্ৃদয়েরা 
এটা অনুভব করবেন । গোবর্ধনাচার্ষের সমসাময়িক মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীসম্বদ্ধ 
পীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবও হাঁলকবির “গাহাসত্তসঈ-র সঙ্গে যে ভালভাবে পরিচিত 


-+শশীশোীশিশিাশিীশী শেল এপ স৯িসসিস্প | শশা 





২০ তুলনীয় গাথা ১২৩, ২৭, ৩১, ৩৩, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২,৬২, ৬৩, ৬৬ ও ৮৪র 
সঙ্গে যথাক্রমে আর্্যা ৫১৪, ৩২৮, ৫১৭, ১৫৩, ৩৩৮, ৪৩৩, ২৪১, ৫৩০, ৯৩, ৩২৩, ১০৬ 
ও ৩৮১7 গাথা ২২৫, ২৬, ৩৭, ৪২, ৮০, ৮২ ও ৯৪-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্ধযা ৩২০, ৪৮১, 
৩৪৮, ৩৩৫, ১৯১, ৩৭৫ ও ৪৬7 গাঁথা ৩৮, ২০ ও ৩৭-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ২৬১, 
88৫ ও ১৯৭; গাঁথা ৪।১র সঙ্গে আর্য্যা ৫৬৯; গাথা ৫1১, ২৭ ও ৩০র সঙ্গে যথাক্রমে 
আর্ষণা ৩৭৮, ৪৩৯ ও ৫৯১; গাথা ৬1৫, ৯৪ ও ১০০র সঙ্গে যথাক্রমে আধ্্যা ৪০৫ 
২৮৪ ও ৪১৬; গাথা ৭1৫৩, ৬৫ ও ৭৬র সঙ্গে যথাক্রমে আধ্য! ৩৯৪, ৬৫৬ ও ২৫২ ইত্যাদি । 

২১1 আর্্যাসপ্তশতী, উপক্রমপিকা, ৫২শ শ্সোক। 

২২। “এবং চ প্রাকৃতসংস্কৃতয়োভূতিলগগনতলতুল্যতাপ্রতিপাদনেন প্রাকৃতাং 
সংন্কতেহত্যন্তাধিক্যমাবেদ্যতে' ।--অনস্ত পণ্ডিতকৃত বাঙ্গ্যার্থদীপন1 টীকা । আর্য্যাসপ্তশতী 
( নির্শয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা সং ), পৃ. ১৯। 

৬ 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৫ 
ছিলেন, তা নিম্ব আলোচন! থেকে প্রতিপন্ন হবে। গীতগোবিন্দের কবি লোঁকিক 
নরনারীর প্রেমগাথাকে সৃনিপুণভাবে রাধাকৃষ্জের প্রেমলীলার মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন । 
জয়দেবের কবিপ্রতিভা বন্ৃস্থলে গাথাকারদের ভাবমম্পদকে খণস্থরূপে গ্রহণ করেছে। 
তবে তাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করে ধ্বনিমধুর শব্দরাজির মাধ্যমে প্রকাশ করা 


হয়েছে যে, তা আর সহসা খণ বলে প্রতিভাত হয় না। সৃষ্ট পর্যবেক্ষণে এই খণ 
গ্রহণ আমাদের কাছে স্পঙ্ট ধরা পড়বে । 


অরণ্যে বসন্তের আবিত্াাব ঘটেছে। চঞ্চল মধুকরের গুঞ্জরণে অরণ্য/ভূমি মুখরিত। 
বিরহিণী নারী বেদনাত হৃদয়ে গেয়ে চলেছে বিরহের গাঁন-- 
মভছু-মণস-মারুআহঅ--মন্ুঅর-ঝংকার-নিবৃভরে রঞ্ধে। 
গাঁঅই বিরহকৃখরা বদ্ধ-পহিঅ-মণমোহণং গোবী ॥--২২৮ (শালিক ) 
[ মধুমাসের বাতাসে আহত হয়ে ভ্রমরেরা ঝংকারে বন ভরে তুলছে, গোঁপীও 
বিরহাক্ষরযুক্ত পদ দ্বারা পথিকজনের মন মোহিত করে গান করছে । ] 
গাথার এই বর্ণনার আশ্রয়ে জয়দেব বসন্তে চঞ্চলিত প্রকৃতির নিম্মরূপ বর্ণন| করেছেন 
মনে হয়। 
উন্মদ মদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে । 
অলিকুলসন্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুলবকুলকলাঁপে ॥__গীতগোবিন্দ ১২৯ 
[ পথিক বধূর! উদ্দাম মদন্ভরে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছে । বকুল তরু ফুলে পুর্ণ । 
ভ্রমরেরা ফুলগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে একান্ত আকুল করে তুলছে । ] 
অসমত্ত-গুরুঅ-কজ্জে এণৃহিং পহিএ ঘরং ণিঅত্তস্তে | 
ণব-পাঁউসো পিউচ্ছা! হসই ব কুডঅট্র-হাঁসেহিং ॥--৬।৩৭ ( অজ্ঞাত ) 
[ হে পিসী, সন্প্রতি প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে পথিক গৃহে ফিরে এলে পর নতুন বর্ষা 
কুটজপুষ্পবিকাশরূপে অট্রহাসি হাসছে । ] 
উপরোক্ত গাথাটির সঙ্ষে সহজে তুলনা করা যায় গীতগোঁবিন্দের এই অংশটি-_ 
বিগলিতলঙ্জিতজগদবলোকন তরুণকরুণকৃতহাঁসে 1--গীত ১৩২ 
[ (এই বসন্তে) জগতকে লজ্জাহীন দেখে ননপুষ্পিত বাতাবী গাছগুলি (যেন পৃষ্পচ্ছলে) 
হাসছে । ] 
একটি গাথাতে নায়িকার বিগত দিনের প্রণয়লীলাতে আকৃ্টচিত্ততার সৃন্দর পরিচয় 
পাঁওয়। যাঁয়- 
সচ্চং ভণামি মরণে টৃঠিঅমহিপুঞ্ে তডম্মি তাবীএ। 
অজ্জ বি তথ্থ কুডঙ্গে ণিবডই দিটুঠী তহ চেেঅ ।--৩।৩৯ (বিদগ্ধ) 


[ সত্যই বলছি, ্বত্যুপথে সন্নিহিত হয়েছি বটে, (কিন্তু ) আজও তাপীনদীর পুণ্যতটস্থিত 
নিকুঞ্জেই আমার দৃর্টি তেমনভাবেই রয়েছে । ] 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্সঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৩ 


রাঁধাঁও সখ্খীর কাছে যে মনোঁবেদন1 প্রকাশ করেছে, তাতেও বিগতদিনের প্রণয়লীলার 
প্রতি গুঢ আকর্ষণের কথা এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে__ 


সঞ্চরদধরসুধা মধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্‌ 
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ । 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্‌ 
স্মরতি মনো মম কতপরিহাসম্‌ ॥--গীত ২)২ 


[ সখি, ধার সুধাময় অধরফুৎকারে মোহনরীশী বেজে উঠছে, কটাক্ষবিক্ষেপে মুকুট 
চঞ্চল হচ্ছে এবং কুণ্ডল কপোলে দ্বলছে, সেই হরি আজ আমাকে ছেড়ে বিলাসে রত। 
আমার মন কিন্ত সেই (পুর্ব ) রাসক্রীড়ার কথাই স্মরণ করছে । ] 

নায়কের অপরাধসত্বেও নায়ক প্রতি নায়িকার অবিচল অনুরাগ একটি গাথাতে সুন্দর 
প্রকাঁশ পেয়েছে । 

অবরজঝসু বীসদ্ধং সব্বংতে সৃহঅ বিসহিমে। অম্হে । 
শুণ-নিবৃভরম্মি হিঅএ পর্তিঅ দোৌসা ন মাঅস্তি ॥--81৭৬ (মাতৃরাঁজ ) 


[হে সুভগ, বিশ্রন্ধভাবে ষত পার, অপরাধ কর। আমি তোমার সব সইব। তুমি 
বিশ্বাস কর, তোমার গুণপুর্ণ আমার হৃদয়ে তোমার দোষসমূহ স্থান পাবে ন11] 
জয়দেবের রাধার কণ্ঠেও অনুরূপ বাণী ধ্বনিত হতে দেখি__ 
গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে 
বহতি চ পরিতোধং দৌষং বিমুঞ্চতি দৃরতঃ | 
যুবতীযু বলতৃষ্ণে কৃষ্ণ বিহাঁরিণি মাং ধিনা 
প্ুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্‌ ॥গাতা ২।১০ 


[কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে অন্য যুবতীদের নিয়ে বিহার করছে, সখি তথাপি আমি তাঁকে 
কামনা করছি । মন ভূলেও ক্রোধকে স্থান দিচ্ছে না। উপরস্ত তার গুণ গণনা করছে। 
হৃদয় দোষসমূহকে পরিহার করে তার ম্মরণেই সৃখলাভ করছে । মন বশীভূত নয়, আমি 
কি করব ?] 

এ সব ক্ষেত্রে গাথারই সৃজ্জ্র ভাববীজ জয়দেবের কবিপ্রতিভীর জলসেকে অঙ্কুরিত, 
পল্লবিত হয়ে মহিমসুন্দর কাব্যরূপ পেয়েছে, বিশ্বাস । 

জাও সো বিলকৃথো! মএ বি হসিউণ গাঁঢমুবগুচো । 
পড়মৌসরিঅস্স ণিঅংসণস্সু গন্ঠিং বিমগ-গন্তো 181৫১ (চন্দ্র ) 

[ প্রথমেই বিগলিত (আমার) বসনের গ্রন্থি খোঁজে উদ্যত হয়ে সেও লজ্জিত হয়ে 
পড়ল, আমিও হেসে তাঁকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলাম । ] 

উপরোক্ত গাথাটির নায়িকার গুথম সমাগমের স্মৃতির সঙ্গে রাধার প্রথম সমাগমের 
স্তিচিত্রের ক্ষীণগৃত সাদৃশ্য লক্ষপীয়-__ 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


প্রথমসমাগমলজ্জিতয়] পটুচাট্ুশতৈরনৃকৃলম্‌ ) 
ম্ুমধুরম্মিতভাধিতয়৷ শিথিলীকৃতজঞঘনদ্বকুলমব ॥-_গীত ২1১২ 
[ প্রথম মিলনকালে লঙ্জিতা দেখে যে পটুতার সঙ্ষে অনুকূল শত চণটুব'ক্য বলেছিল 
এবং স্বদূমধুর হাসিতে আলাপ করতে দেখে জঘনবসনশিথিল করেছিল । ] 


একটি গাথাতে কেশাকর্ষণপূর্বক অধরটুস্বনের রীতি দেখতে পাওয়া যায়__ 
চন্দ-সরিসং মুহং সে সরিসে। অমঅস্স মুহ-রসোতিস্সা। 
সকঅ-গৃগহ-রহসুজ্জল-চুস্ধণঅং কস্স সরিসং সে 1--৩।১৩ (বাহবরাজ ) 

[ মুখ চাদের মত, অধররস অমৃততুল্য (কিন্তু) কেশগ্রহণসহকারে ট্রন্বন কোন 

বস্তুর তুল্য। ) 

জয়দেবও কেশাকণপুর্বক হুস্বনের কথা বলেছেন-- 
চরণরণিতমণিনূপুরয়াপরিপুরিতসৃরতবিতাঁনম্‌। 
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহটুম্বনদানম্‌ গীত ২১৬ 


[ আমার পায়ের নুপুর বাজতে থাকলে যার সৃূরতবিতান পূর্ণ হত, আমার মুখর মেখলা 
অবিশ্যস্ত হলে কেশাকর্ষণপুর্বক চুম্বন করতেন । ] 
গাঁথাকারের ভাষাটিও পর্যন্ত জয়দেব গ্রহণ করেছেন_-“সকঅ-গহ্রহ-রহসুজ্জল-চুম্বণঅং" 
এরই সংস্কৃত পাঠ “সকচগ্রহচু্বনদানমৃ' বলা চলে। 
অন্যত্রও এই কেশাকর্ষণপুর্বক চুম্বনের কথা আছে-- 
হস্তেনানুমিতঃ কচেহধরসুধাঁপানেন সম্মোহিতঃ।- গীত ১২১১ 
প্রিয়জনবিরহে অশোকলতা! দ্বারা ুমণীদের তাপিত হবার কথা! একটি গাথ! থেকে 
জানতে পারা যায়-- 
তাবিজ্জন্তি অসোঁএহি* লডহ-বণিজও দইঅ বিরহম্মি ।--১৭ 
[ প্রিয়জনবিরহে বিদগ্ধ বণিতখরাও অশোকলতা দ্বারা ভাপিত হয়।] 
রাধাও বিরহে অশোকলতিকাঁর দ্বারা পীড়িত হয়েছে দেখতে পাই-- 
দ্ররালোকঃ স্তোকম্তবকনবকীশোকলতিকা--গীত ২২০ 
[ ঈষদ্বিকশিত নতৃন অশোকলতা আমার চোখকে পীড়া দিচ্ছে । ) 
রমণীর সুচতুরলীলাবিভ্রমের সুন্দর স্বাক্ষর একটি গাথাতে রয়েছে-_ 
মালারী ললিউল্লুলিঅ-বান্থ-মূলেহি' তরুণ-হিঅআইং । 
উন্তুরই সঙ্জুন্ভুরিআই কুসুমাই দাবেস্তী ॥--৬1৯৬ (অজ্ঞাত) 
[ মালিনী সদ্যঃ ছিন্ন কুসুম দেখাতে গিয়ে তার সৃন্দর ও বিশাল স্তন দ্বার1 মবুবকদের 
হৃদয় ব্যাকুল করে তুলছে । ] 
স্তনমগ্ডলকে প্রদর্শন করানোর একটি সচেতন অভিপ্রায় মালিনীর আচরণে গড় রয়েছে 
মনে করি। 


সংখ্যা১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ* ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৫ 


গোপীরাও কৃষ্ণকে এমনভাবে কামনাকুল করতে চেয়েছে_- 
সাকুতশ্মি তমাকৃলাকুলগলদ্ধশ্মিললমুল্লাসিত । 
জবল্লীকমলীকদশিততৃজামূলার্ধদৃষ্স্তনম্‌ ॥-_গীত ২২১ 
[ গোপারা আকুশ্িব্ঞ্ক হাসি, উল্লসিত্দ কটাক্ষভঙ্গী করছে, কেশপাশবদ্ধনে 
ব্যগ্র হয়ে পীনকুচাদ্ধভাগ প্রদর্ণন ছলে বাহ্মুল থেকে বসন দূর করছে 1] 
গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোক “ইতত্ততন্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ- 
ব্রণখিল্লমানসঃ, ইত্যাদি গাথার ভাবপ্রেরণায় লেখা এ কথা স্পঙ্ট করে বলা না 
গেলেও “অনঙ্ষবাণব্রণখিন্নমানসঃ, অংশটুকু “গাহাসত্তসঈ'র একটি গাথার “মঅথ- 
সরাহঅ হিঅঅ-ব্বণ” অংশের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে । পুরো গাথাটি এই__ 
অজ্জ সহি কেণ গোসে কং পি মণে বল্লভ” ভরন্তেণ। 
অম্হং মঅণ-সরাহঅ হিঅঅ ব্বণফোভণং গীঅং ॥--৪1৮১ (কেশব ) 
(হে সখি, মনে হয় আজ প্রাতে কে যেন প্রিয়তমাকে স্মরণ করে এ ভাবে গাইছে, 
যাতে আমাদের মদনবাপদ্বারা আহত হৃদয়ের ব্রণ ফেটে যাচ্ছে । ] 
লঙ্জাবিভ্রমজড়িত প্রিয়ার মুখখানি স্মরণ করছে নায়ক । আকুলিত কুত্তল যেন ভ্রমর, 
ঘুলিত আনন বায়ুভরে আন্দোলিত পূর্ণ শতদল । 
ভরিমে! সে গহিআহর-ধুঅ-সীস-পহো লিরালআউলিঅং 
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইঞ্র-কমলং ব ॥- ১৭৮ (মুক্তাধর ) 
[ (চুস্বনার্থ ) অধর গৃহীত হলে মাথা ও চুল ঘুরিয়ে আকুলিত তার মুখখানি মনে করছি, 
মধুলৌভে তরলিত ভ্রমরবেষ্টিত পদ্মের মত দেখাচ্ছিল । ] 
ঠিক অনুরূপভাবে কৃষ্ণও স্মরণ করছে রাধাকে । ভাব ও ভাষায় ছবহুই মিল । 
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্র কোপভরেণ। 
শোঁণপদ্মমিবোঁপরি ভ্রমতাঁকুলং ভ্রমরেণ ॥_-গীত ৩1৫ 
[আমি তার কোপকুটিল জলতাযুক্ত মুখমণ্ডল মনে করছি । মনে হচ্ছে, রক্তপদ্মের 
উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
প্রতীক্ষাকারী নায়কের নিকট নায়িকা তার বিলম্বজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমণ প্রার্থন। 
করছে। এমনটি আর কখনও হবে না! কাতর মিনতি জানাচ্ছে । 
অলিঅ-প্রসুত্তস বিপীমীলিজচ্ছ দে সুহঅ মস্ত ওআসং। 
গণ্ড-পরিউন্ধণাপ্ুলই অঙ্গ প প্ৰুণো চিরাইস্সং ॥- ১২০ (চন্দ্রস্বামী ) 
[ হে সুভগ, মিথ্যা ঘ্বমে চোখবন্ধ করলে গণ্ুহুস্বনে পুলকিত হচ্ছ। (শয্যামধ্যে ) 
আমাকে স্থান দাও, আমি আর ( ভবিষ্যতে ) এমন বিশ্লম্ব করব না। ] 
যমুনাকুলে কুঞ্জে বসে কৃষ্ণও ঠিক এবূপভাবেই রাধার উদ্দেশে বলছে _ 
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি। 
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মস্মথেন ছনোমি 1-__গীত ৩৯ 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


[ক্ষমা কর, এমন অপরাধ আমি আর কখনও করব পা, সুন্দরি তোমার বিরহে কাতর 
হয়েছি । আমায় দেখা দাও। ] 

আমার হৃদয়ই তোমার বাসস্থান, আমার হ্দয়ে তৃমি নিহিত-এরূপ কথা নায়িকা 
নায়কের উদ্দেশ্যে বলেছে, এমন কয়েকটি গাথা আছে । 

“রাগভরিএবিহিঅএ সুহস গিহিত্তো' (৭৬৫ ), 'তুদ্ধ বসই তি হিঅঅ” (১1৪০) ইত্যাদি । 
কৃষও রাধাকে উদ্দেশ করে বলেছে 'তামহং হাদি সঙ্গতাং নিশং' ইত্যাদি । রাধার 
জপল্লব ধনু, অপাঙ্গবীক্ষণ ( কটাক্ষ ) তার শর এবং শ্রবণপ্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ-_ 

ভ্রপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি 


বাণ] গুণঃ শ্রবণ পালিরিতি শ্মরেণ ॥-_গীত ৩।১৩ 
এর সঙ্গে সহজেই তুলনীয় এই গাথাটি-_ 
মারেসি কং ৭ যুদ্ধে ইমেণ রত্তস্ত তিকৃখ বিসমেণ। 


ভু-লআ-চাঁব বিণিগগঅ-তিক্খঅরদ্ধচ্ছিভল্লেণ ॥--৬1৪ ( অজ্ঞাত ) 
[হে মুগ্ধে, তোমার পর্যস্তরক্ত, তীক্ষ ও বিষম ভ্রলতাচাঁপ হতে বেরোনো এবং তীক্ষ 
আধবোজা1 এই চোখের বাণে কাকে না মারতে পার 2] 
অবশ্য জয়দেব গাথাঁকারই দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন, এমন কথা এখাঁনে জোরপুধক 
বলা চলে না। ভ্রকে ধনু এবং নয়নকে বাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এমন সংস্কৃত 


কবিতা মিলবে । কালিদাসের নামে আরোপিত শৃঙ্গারতিলকে অনুরূপ ভাবের একটি শ্লোক 
পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই প্রকার__ 
ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, জরয্যাঃ কার্মুকায়তে। 


কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে ॥_-১৪শ শ্লোক 
[ এ বালিক। সাক্ষাং ব্যাধ। এর জদ্বয় ধনু এবং কুটিল কটাক্ষ সৃতীক্ষ বাণ। হায়, 
আমার মন এ ব্যাধের হাতে হরিণের মত হল | ] 
অবশ্য প্রাকৃত কবিতাকে সবাপেক্ষা প্রাচীন মনে করলে এই ভাবটি গাঁথা থেকেই সংস্কৃত 
কবিরা আহরণ করছেন স্বীকার করতে হয় এবং সে স্থলে জয়দেব পরোৌঁক্ষভাঁবে গাথাঁকার 
দ্বার! প্রভাবিত নিদ্িধায় বলা চলে । অনুরাগের প্রগাঢ়তায় নায়িক! প্রতি অঙ্গেই অনুভব 
করে নায়কের স্পর্শসুখ । দৈব যে হৃদয়স্থিত-প্রিয়তমকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, তা সে 
ভালো জাঁনে। তাই সে বলে-_ 
রূঅং অচ্ছীসু ঠিঅং ফরিসে! অঙ্গেসু জশ্মিঅং কণ্নে। 
হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওঅইং কিং গ দেব্বেণ ॥--২1৩২ (ত্রঙ্গগতি ) 
[ দৈব কি আমার চোখে লেগে থাকা (প্রিয়ের ) রূপ, অঙ্গে জড়িত তাঁর স্পর্শসুখ, কানে 
লেগে থাক তার কথ এবং হৃদয়ে নিহিত তার হৃদয় বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হবে ?] 
রাধার চিন্তামগ্ন কৃষণও বলে-_ 
তানি ম্পর্শসুখাঁনি তে চ তরলাঃ সিদ্ধ দ্বশোবিভ্রসা 
্তদ্বক্ত ন্থজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী শিরাং বক্কিম। 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসিত্বপঈগ ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৭ 


সা বিদ্বাধর মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গষেপি চেম্মীনসং 
তস্যাং লগ্নসমাধিহস্ত বিরহ ব্যাঁধিঃ কথং বর্ধতে 1-_গীত ৩1১৫ 
[তার চিন্তায় মন মগ্ন। সর্বাঙ্গে তার স্পর্মসুখ । চোখে সেই তরল সিদ্ধ দৃষ্টিবিভ্রম, 
নাসিকায় সুখপশ্মের সৌরভ আঘ্রাণ, কানে সেই সৃধাক্ষর! বাণীশ্রবণ আর জিহবাতে 
বিশ্বাধরের মাধুরী অনুভব করছি। তবুও বিরহব্যাধি বাড়ছে হুবহু গাথারই ভাঁব আশ্রয়ে 
লেখা বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। দয়িতকে ভোলা অসম্ভব, তার অনুস্ভীতিতে 
সর্বেক্্িয় বিভোর, এই কথাটিই গাথাটিতে গৃঢ়। কৃষ্ণ রাধাকে সর্বেক্তিয়ে অনুভব করছে, 
তাকে কিছুতে ভূলতে পারছে না এই অর্থ গীতগোবিন্দেও নিহিত। ভাব একই বলা যায়__ 
তবে জয়দেবের কবিপ্রতিভা ভিন্নতর বাক্যবিন্যাসে নতৃন রূপ দিয়েছে মাত্র । বিরহে 
নায়িকার আত্মপরভেদলুপ্ত। ধ্যানে দয়িতকে আলিঙ্গন করছে ভেবে সে নিজেকেই 
আলিঙ্ষন করে! 
সঅণে চিস্তামইঅং কাঁউণ পিঅং নিমীলিঅচ্ছীএ ৷ 
অপ্লাণে। উপউটে! পসিটিল-বলআহি" বাহাহিং ॥-_-২৩৩ ( অজ্ঞাত ) 
[চোখ বুজে শয্যার উপর (সে কামিনী ) নিজ প্রিয়কে চিস্তাস্থিত করে (বিরহে ) 
প্রশিথিল বলয়ুমুক্ত বাহু দিয়ে নিজেকেই আলিঙ্গন করছে । ] 
কৃ্ণবিরহাকুনা রাধাঁও এভাবেই কৃষ্ণকে ধ্যানে কল্পনা করে আলিঙ্গন করছে 
'ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পায ভবস্তমতীপদুরাপম্ । 
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্‌ ॥__গীত ৪৮ 
[ অতি দুর্লভ তোমার মৃত্তি ধ্যান কল্সান! করে বিলাপ করছে, হাসছে, বিষণ্ন হচ্ছে, কাদছে 
এবং কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দ্র করছে । ] 
(হৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, প্ুঁনরস্তধধ্যানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনংস্ফুরত্তং 
অনুধাবতি, গুঁনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি'_-বালবোধিনী টীকা ।) 
জয়দেব এ ভাবটুকৃ গাথাকার থেকে নিয়েছিলেন, নিশ্চয় করে বলা যায় না, কারণ 
শ্রীমস্তাগবতেও অনুরূপ ভাবঘুক্ত শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়__ 
তং কাচিন্নেত্ররন্ধেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ। 
গুলকান্্যপগুহ্যান্তে যোগীরানন্দসমূ্প্ুত1 ॥--১০।৩২।৮ 
(কোন গোপী নেত্ররন্্রের দ্বারা জ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন, পরে আলিঙ্গনপূর্বক যোগীর 
ন্যায় চোখ বু'জে পুলকিত দেহে আনন্দমগ্ন হয়ে রইল । ] 
জহলণের সৃক্তিমুক্তাবলীতেও অনুদ্ধপ ভাবের একটি শ্লোক উদ্ধাত হয়েছে__ 
ত্বাং চিস্তাপরিকল্লিতং সৃভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিত! 
শৃন্যালিঙ্গনসঞ্চলদভূজনুগেনাত্মানমালিঙ্গতি । ইত্যাদি--881২৩ 
[ হে সভগ, চিস্তাপরিকল্পলিত তোমাকে (উপস্থিত ) মনে করে সেই রোমাঞ্চিত! (বালা) 
শৃন্থালিঙ্গনে প্রসারিত হাত দিয়ে নিজেকে আলিঙ্গন করে। ] 


এ 
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এই শ্লোকটি যে উপরোক্ত গাথার ভাব অনুসরণে লেখা তা মহজেই অনুধাবন করা যাঁয়। 
স্বসিতি কথমসো রসালশাখাং। 
চিরবিরহেণ বিলোক্য গ্ষ্পিতাগ্রাম্‌ ॥-গীত ৪২২ 
[ রসালের শাখা তার অগ্রে গ্ুষ্প দোখ। 
কেমনে জীবন রহে তুমি তার সাক্ষী ॥ 
সময় দাসকৃত অনুবাদ ] 
ঠিক যেন নিষ্মোক্ত গাথাটিরই ভাবেরই অন্বরণন _ 
খেমং কন্তে! খেমং জো সো খুজ্জম্বও ঘরদ্দারে। 
তস্স কিল মথআও কো বি অণখো সমুগ্পপ্ো ॥--৫1৯৯ (অজ্ঞাত ) 


[ (আমার ) কুশল কেমনে সম্ভব £ গৃহদ্থারে যে ক্ষুত্র আমবৃক্ষটি বর্তমান আছে, 
সেইটিই আমার ক্ষেম সূচনা করছে। (দেখ) এর মাথা থেকে কি একটা অনর্থভূত 
( অর্থাৎ) মুকুল বেরিয়েছে । ] 

একটি গাথাতে আছে-_ 

অচ্ছেরং বণিহিং বিঅ সগনগে রজ্জং ব অমঅ-পাণং ব। 
আসি ম্হ তং মহুত্তং বিণিঅংসন-দংসনং তীঁএ |--২২৫ (রাম ) 

[বিবন্ত্ীবস্থায় তার (সে রমণীর) দর্শন আমার নিকট সেই মুহূর্তে অন্ভুতরূপ, 
নিধিপ্রাপ্তিরূপ, স্বর্গে রাজ্যলাভরূপ, এমন কি অস্বতপানরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল । ] 

নগ্ননারীদেহের পৌন্দর্যদর্শনে যে নিধিপ্রাপ্তির আনন্দলাভ ঘটে, জয়দেবও সে কথা 
বলেছেন-- 

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্‌। 
কিশলয়শয়নে পঙ্কজ্নয়নে নিধিমিব হর্ধনিধানম্‌ ॥--গীত ৫1১৩ 


[ হে কমললোচনে, কিশলয়সধ্যাস্থিত তোমার মেখলাযুক্ত বন্ত্রহীন ( অনাবৃত ) জঘনদেশ 
দর্শনে কৃষ্ণ নিধিদর্শনের তুল্য আনন্দিত হবেন । ] 
ভুবন গাথার ভাবের অনুসরণে লেখা । এমন কি ভাষাঁও গাথা থেকে আহত । 
'বিগলিত বসনং' এবং 'নিধিমিব' একরকম “বিনিঅংসণ' ও “নিহিংবিঅ'-রই সংস্কৃত 
পাঠ। 
নায়ক আসছে ভেবে কুঞ্জে অপেক্ষমান নায়িকার কান পেতে জীর্ণপত্রের মর্মর শব্দ 
শোনার একটি মনোরম চিত্র নিয়ের গাথাটিতে পাওয়া যায়- 
আজঅগ্েই অডঅপ! কুডঙ্গ হেট্ঠম্মি দিল্ন-সংকেআ1। 
অগশ-পঅ-পেল্লিআণং মন্মরঅং জুক্জ-পতাশং 8--81৬৫ ( মধ্য ) 
[ নিকুঞ্জতলে দত্তসংকেত1 অসত্তী (তোমার ) পাদাগ্রন্থারা প্রহত জীর্বপত্রগুলির মর্মর 
শব শুনছে । ] 


খ্য। ১ হালকবি সংকলিত "গাহাসত্সঈ' ও বৈষ্ব পদাবলী ৪৯ 


ঠিক এই গাথার সঙ্গে একটা যেন ক্ষীণগত সাদৃশ্য নীচের বর্ণনাগুলিতে মিলে_- 
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদৃপযানম্‌ ।-_গীত ৫১০ 
অঙ্গেঘ্ধাভরণং করোতি রহুশঃ পত্রেহপি সঞ্চারিণি-_গীত ৬।৯৯ 
প্রথমটতে কৃষ্ণ পত্র শবে চমকিত রাধা আসছে ভেবে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে রাধা 
পত্রণঞ্চালনে চমকিত কৃষক আসবে ভেবে । জয়দেব কি গাথাকার থেকে প্রেরণ! 
পেয়েছিলেন ? | 
প্রণয়কুপিত! কান্তাকে প্রসন্ন করার জন্য নায়ক বলছে-_ 
দে সুঅপ্ু পসিঅ এণহিং পুনো। বি সুলহাই বূসিঅব্বাইং | 
এসা মঅচ্ছি মঅ লাঞ্চগুজ্জল] গলই ছণ-রাঈ ॥--৫।৬৬ ( অজ্ঞাত ) 
[হে সৃতনু এখন প্রসন্ন হও, রোষধডাব অন্য সময়ে সুলভ হবে । হেসম্বগাক্ষি, চন্দ্রোজ্বলা 
উৎসব রজনী শেধ হয়ে যাচ্ছে! ] 
ঠিক অনুবূপ ভাষাতেই দৃতী রাধাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে__ 
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরাম মূ । 
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পুরয় মধুরিপুকামমূ ॥--গীত ৫1১৪ 
[হরি তোমাতে অনুরাগী, রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমার কথা রাখ, সত্বর 
বেশবাঁস করে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর।] 
'ত্রিতববনমপি তন্ময়ং বিরহে"__বিরহবেদনায় রাধা যেদিকেই তাকাম্ম, সেইদিকেই কৃষ্ণকে 
দেখতে পায়__এমন কথ দূতী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে-- 
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তমূ । 
তদধরমধুরমধূনি পিবস্তম্‌ ॥__গীত ৬1২ 
[ নির্জনে তার অধরপানকুশল তোমাকেই দিকে দিকে দেখছে । ] 
এ তো নিম্ন গাথাটিরই ভাবের প্রতিলিপি বল! যায়_- 
জং জং পুলএমি দিসং পুরং লিহিও ব্ব দীসসে ততো 
তুহ পড়িম1)--পড়িবাডিং বহই ব সঅলং দিসা অক্কং ॥-_-৬)৩০ ( অজ্ঞাত ) 
[যে যে দিকে তাকাই, সে সে দিকেই তোমাকে দেখতে পাই । সকল দিকচক্রই যেন 
তোমার ছবি সাজিয়ে রেখেছে ।] 
দৃতী রাধার বিরহখিন্ন অবস্থার কথা কৃষ্ণকে জানাচ্ছে_ 
ত্বদন্ভিসরণরভসেন বলম্তী | 
পততি পদানি কিয়ন্তি চলস্তী ॥-_গীত ৬।৩ 


[ তোমার উদ্দেশে এগিয়ে কয়েক পা গিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে ।] 
একটি গাথাকেও বিরহিক্না নায়িকার অনেকট! এই পরিচয়ই মিলে-- 

তৃহ দংসপে সঅপহা সদ্দাং সোউপ নি গৃগদ]1 জাইং। 

তই বোলীণে তাইং পআই বোঢব্বিঅ। জাআ। ॥--৬1৫ ( অজ্ঞাত ) 
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[ তোমাকে দেখবে বলে কণ্ঠস্বর শুনে যে কয়েক পা এগিয়েছিল-_তুমি চলে গেলে পর 
সেই কয়েক পা তাকে বয়ে আনতে হয়েছিল । ] 

নায়িকার গমনে অশক্তি ও ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়াই সূচিত হয়েছে এখানে । 

পথিক প্পরিয়্াবিরহে প্রিয়াসদ্বশ বন্তকে কখনো আলিঙ্গন, কখনো! চুম্বন, কখনো! বা 
বুকে স্থাপন করছে__ 

অগৃঘাই ছিবই চুম্ইই ঠৈবই হিঅঅন্মি জশিঅ-রোমঞ্চে। । 
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছং পহিও মহুঅ-উপ্‌ফং ॥-_-৭1৩৯ ( অজ্ঞাত) 

[ দেখ পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুকপুষ্পটিকে পেয়ে (কখনো এর ) আব্রাণ নিচ্ছে, 
(কখনো একে ) স্পর্শ করছে, ( কখনো) বা ছুগ্বন করছে, কখনও রোমাঞ্চিত শরীরে বুকে 
রাখছে । ] 

রাধাও অনুরূপভাবে কৃষ্ণসদৃশ জলদবর্ণ অন্ধকারকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করছে-_ 

শ্লিশ্যতি চুন্বতি জলধরকল্পম্‌ ৷ 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনক্পমূ ॥--গীত ৬৭ 

[ হরি এসেছে এই ভেবে জলদসদূশ গাঢ় অন্ধকাঁরকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করছে। ] 

রাধার এই বিরহউন্মত্ত ছবিটি অঙ্কনে জয়দেব পূর্বোক্ত গাথাটির দ্বার! বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দৃ়বিশ্বাস। লৌকিক নরনারীর প্রণয়রাগকে কেমন রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমের চ্াচে ঢেলে ফেল৷ হয়েছে, এগুলি থেকে তার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়] যাবে । 

কৃষ্ণের সঙ্গে রমপকারী কোনও নারীর সৌভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে রাধা বলছে-_ 

স্মরসমররোচিতবিবচিতবেশা। 
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥ 
কাপি মধুরিপৃণা বিলসতি মুবতিরধিকগুণ! ॥__গীত ৭1১৩ 

[প্রিয়সথি কৃষ্ণ অবশ্যই কোন রমণীর সঙ্গে রমণ করছে । সে নারী আমাপেক্ষা 
গুণবর্তী সন্দেহ নেই। সে অবশ্যই কামমদ্ধের উপযুক্ত বেশতুষায় সুসজ্জিত। তার কেশপাঁশ 
শিথিল হয়েছে এবং এর ফলে ফুল খসে পড়ছে । 

একটি গাথাতেও রমণকারী নারীর অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়__ 

খিগ্স্স উরে পইণো! ঠবেই শিম্হাবরণহ-রমিঅস্স । 
ওলং গলল্তকুসুমং ণৃহাণ সৃঅন্ধং চিউর-ভারৎ ?--৩।৯৯ ( অবস্তিবর্ষী ) 

[ গ্রীষ্মকালের অপরাহ্রে রমণকারী খিল্ন পতির বুকের উপরে (প্রিয়তম ) তার ভেজা, 
গলিতপুষ্প ও স্লানসুগদ্ধি চুলগুলি রাখছে । ] 

খণ্ডিতা রাধা প্রণিপাত সহকারে অনুনয়বিনয়কারী কৃ্ণকে তিরস্কার করছে- 

রজনিজনিত গুরুজাগররাগকধায়িতমলসনিমেষং 
বহতি নয়নমনুরাগমিব ্ুটমৃদিতরসাভিনিবেশমু ৃ 


সংখ্যা১ হালকবি সংকলিত গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫১ 


হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাঁদং 
তামনুসর সরসীরুহলোচন যাত্বহরতি বিষাদম্‌ ॥- গীত ৮৭২ 
[ গত রাত্রির গুরুজাগরণজনিত আলফ্যে তোমার রক্তবর্ণ চোখ বু'জে আসছে। মনে 
হচ্ছে যেন, প্রণযরিনীর প্রেমরসাবেশের পরিস্ফৃটিত অনুরাগ ধারণ করছে। হরি হরি, মাধব 
তুমি যাও। কেশব, তুমি যাও। আর কপট বাক্য বল না। হে কমললোচন, যে তোমার 
বিষাদ দূর করবে, তার কাছেই যাও ।] 
ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন না করলেও প্রথম চরণটির ভাঙা একটি গাঁথার প্রথম চরণের 
ভাষার সদ্বশ-_- 
উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুকঅচ্ছী'--৫1৮২ (অজ্ঞাত ) 
[ নয়নদ্বয় অতি জাগরণে আরঞ্জ ও ভারাক্রান্ত । ] 
জার শেষের সুঁটি চরপেয় ভীষ একটি পখযায় ভাবে সঙ্গে বিজ" শিখিটিভে অন্থনসক্ত 
অথচ প্রিয়বাদী নায়ককে নায়িকা সরোষে বলছে__ 
হিঅআহিস্তে৷ পসরস্তি জাই অন্নাই তাই বঅণাহ্‌ং । 
ওসরসু কিং ইমেহিং অহরুত্তর-মেও-ভপিএহিং_+%1৫১ ( অজ্ঞাত ) 
[ হৃদয় হতে যে সকল বাক্য বল তা অন্যপ্রকারের। (কাঁছ থেকে ) সরে যাও । এসব 
অধরোত্বর (অর্থাং কপট ) বচনের কি প্রয়োজন আছে ?] 
পাদপতিত নায়ককে ফিরিয়ে দেবার জন্য সখী নায়িকাকে অনুযোগ করছে-__ 
পাঅ-পডিও ণ গণিও পিঅং ভণস্তভে! বি পি অগ্লিঅং ভণিও | 
বচ্চন্তো বি গ রুদ্ধ ভণ কস্স কএ কও মাগো ৫২২ (অজ্ঞাত ) 
[পায়ে পড়লেও গণ্য করনি । প্রিয় কথা বললেও অপ্রিয় শুনিয়েছ । চলে গেলেও 
তাকে রোধ করনি, বলত, কার জন্য এত মান ?] 
রাধাকেও সখীরা অনুযোগ করছে এভাবেই-_ 
পলিগ্ধে যং পুরুষাসি যং প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি। 
দ্বেষং যাসি যনম্বথে বিমুখতাং যাতাসি তথ্মিন্‌ প্রিয়ে ॥-_গীত ৯।১০ 
[হে মানিনি! তুমি যখন স্রেহবানের প্রতি নিষ্ঠুরতা, বিনজ্ের প্রতি ওদাসী্ষ, 
অনুরাশীর প্রতি প্রেষ ও প্রপয়িনীর প্রতি বিশ্ুখখতা দেখিয়েছ | ] 
অবন্য এই জাতীয় কবিতা জয়দেবের পূর্ধে সংস্কতে অনেক লিখিত হয়েছে৷ অমরুক্গাতকে 
এ ভাবের কবিতার দৃষ্টান্ত মিলবে । 
কৃষ্ণের বক্ষলঙ্ষিত হারের বর্ণনা করিতে গিয়ে জয়দেব বলছেন-_ 
হারমমলভরগারমুরসি দধতং পরিলম্থযবিদ্বরম্‌ । 
শ্ুটভরফেশকদস্বকরদ্থিতমিত যম্বনাজলপুরম্‌ 8+-গীত ৯১/২% 
[ কালিন্দী সল্গিলে ফেনপুঞ্জবৎ তদীয় বক্ষে লম্বিত মুক্তাহার শোভা পেতে 
লাগিল ) ] 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


এই বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে গাথারই অনুসরণে দেওয়া মনে করি । গাথাকারও নায়িকার 
বক্ষঃস্থিত হারের কথা বলতে গিয়ে যমুনার ফেনপুঞ্জের সঙ্গে তুলন! কর়েছেন-- 

মগংচিঅ অলহস্তে হারে! পীণুঞ্জআণ অণআণং। 
উব্বিগ্‌গেো! ভমই উরে জমুণা-ণই ফেণপুঞ্জো! বব ॥--৭1৬৯ ( অজ্ঞাত ) 

[ পীন ও উন্নত স্তনের মধ্যে পথ না পেয়ে হারটি যেন যমুনী নদীর ফেনপুর্জের ম্যায় 
উদ্ছেগয়ুক্ত হয়ে ( ইতত্ততঃ ) ঘুরে বেড়াচ্ছে । ] 

কান্তকে নিম্দা করে স্বয়ং প্ররুষায়িত কার্ষে ব্যাপৃত কান্তাকে শ্রমক্লাস্ত দেখে কান্ত 
পরিহাস করে বলছে-- 

সিহিপিচ্ছলুলিঅকেসে বেবন্ভে!রি বিণিমীলিঅচ্ছি। 
দরপুরিসাইরি বিসুমরি জাণসু পরিসাণ' জং দ্ৃকৃখং ॥--১৫২ (বেসর ) 

[ হে ঈষং পুরুষায়িত কার্ধে বিশ্রামশীলে ! তোমার কেশ ময়ুরপুচ্ছের শ্ায় বিজ্স্ত, 
তোমার উরু ছুটি কাপছে, তোমার চোখ বুজে আসছে, এখন বোঝ প্রুষদের কত- 
খানি দুঃখ । ] 

ঠিক এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের বিপরীত রতিবিহারের বর্ণনায়-_ 

মারাঙ্কে রতিকেলিসন্কলরণারস্তে তয়! সাহস 

প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চদিপরি প্রারস্তি যং সম্ভরমাং। 

নিম্পন্দ৷ জঘনস্থলী শিথিলত1 দোধল্লিরৎকম্পিতং 

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ ভ্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥--গীত ১২1১২ 

[ রতিকেলিরূপসংকুল যুদ্ধে কাস্তকে জয় করার জন্য বুকে আরোহণ করে সাহস- 
ভরে রাধা যে কাজ আরম্ভ করেছিল, তাঁতে তাঁর জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বান্থুলতা শিথিল, বুক 
কম্পিত ও চোখ নিমীলিত হয়েছিল । স্ত্রীলোকে কি কখন প্রষোচিত কার্য করতে পারে 1] 

জয়দেব যে 'গাহাসতসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উপরোক্ত আলোচন1! থেকে তা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। এ পর্যন্ত গাথাগুলির সঙ্গে জয়দেবের যে ভাবসাদৃশ্য দেখিয়েছি 
তাতে জয়দেবের অসাধারণ কবিত্বশক্তি গাথাগুলিকে নবতর মাধুরে সিঞ্চিত করে 
রসের নির্ঝর করে তুলেছে, দেখা যাবে। জয়দেব গাথাকারদের তুলনায় রমশীয় 
লালিত্য ও রসসৌন্দর্যের পরিচয় দিলেও নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে মনে হয়, জয়দেবের কবি- 
প্রাতিভ1 অত্যন্ত ম্লানচিত্র একেছে। সুরতাবসানে, মন্মথের উদ্দাম ক্রীড়ার সমাপ্তিতে 
রাধার সচেতন দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে নিজের নগ্নতা । লজ্জাবিষ্টা রাধ! কৃষ্ণের 
নুক্বদৃ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্তন ও জঘনদেশকে হাতের দ্বার! আবৃত করেছে । 

কাঞ্ধী কাঞ্ষিদ্‌্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাপিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ | 
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিপুলিত ভ্রপ্ধরেয়ং বিনোতি ॥--গীত ১২1১৮ 

[স্বলিতকাঞ্চী, বিবসনাহেতু শুন ও জঘনদেশ হাত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক লজ্জিত দৃষ্টিপাত 

আমায় আনন্দিত করছে। ] 


খ্যা১ হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষব পদাবলী ৫৩ 


কৃষ্ণের ক্ষুধিত দৃষ্টি থেকে রাধার এ ভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং কৃষ্ণের তাই দেখে 
আনন্দলাঁভ এতে কাব্যসৌন্দর্য বেড়েছে বলে মনে হয় না। বরং দৃষ্টিপীড়নকারী এক 
চিত্রের সম্ত্ধীন হতে হয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। অথচ একট গাথাতেও 
সুরতাবসানে নগ্ন নারীর লক্জাধিধুরতা দেখানো হয়েছে এবং এমন শোভন সৃন্দর করে 
দেখানো হয়েছে যে গাথাকারের কবিত্বের উচ্ছসিত প্রশংসা না করে থাকা যাঁয় না। 
গাথাটি এই-_ 
রইবিরমলজ্জিআঁও অপ্রত্ত-ণিঅংসণাঁঙড সহস ব্ব। 
টক্ষত্তি পিঅঅমালিঙ্গণেণ জহণং কুলবহূও ॥--৫1৫৯ ( অজ্ঞাত ) 
[ রমণের বিরাম সময়ে লঙ্জিত। কুলবধূরা সহসা! বস্ত্র না পেয়ে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন 
করে জঘনদেশ আচ্ছাদন করে থাকে । ] 
প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করে নগ্রতা ঢাঁকবা'র প্রস্বাসটি কবিত্বের দিক থেকে যে খুবই 
উচ্চাঙ্গের এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন । 


গাথাগুলির শূঙ্গাররসমুক্ত ভাবরাজি জয়দেবের গীতগোবিন্দে সঞ্চারিত হয়েছে এতাবং 
আলোচনা থেকে তা পাঁওয়। গেল । শুঙ্গাররসপ্রধান এই গাথাগুলির পশ্চাতে কোন 
কোন সমালোচক উৎকট আদিরসের বান্থল্য লক্ষ্য করেছেন।২৩ তাখুবই সতা সন্দেহ 
নেই, তবুও এই গাথাগুলির কাব্যরদ আস্বাদনে এমনই আনন্দ পাওয়া যায় যে, তীব্র 
আদিরসের ধাঝকে তা মৃহুর্তেই ভুলিয়ে দেয়। আর গাথাগুলির সর্বত্রই যে শৃঙ্গাররস 
ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল তা মনে হয়না । এ বিষয়ে অধ্যাপক অজিত দত্ত যে মন্তব্য 
করেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “গাথাসপ্তশতীর সমস্ত কবিতাই 
অতিমাত্রায় প্রেমপ্রগল্ভ নয়। তবে টাকাকারগণ সম্ভবতঃ তৎকাঁলীন রীতি অনুষায়ী প্রা 
প্রত্যেকটি গাথার মধ্যেই প্রেমব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করায় এবং দেহ প্রেম- 
সম্ভোগের কথাই বেশি করে পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
কবিতাগুলি অতিমাত্রায় 6:০০ বলে ধারণা জন্মাতে পারে”২৪ আদিরসের হলেও এর 
সাহিত্যিক মূল্য যে উচ্চকেণটির রসজ্ঞ সমালোচকের এই অভিমত নিঃসন্দেহে গ্রাহ্া 1২৫ 

কেবল গোবর্ধনাচার্য ও জয়দেব নন, সেনকুলতিলক লশ্ষ্মণমেনের রাজসভাঁর পঞ্চরত্বের 


২৩। “গাথাসপ্তশতী'র কবিতাগুলি সবই পণ্ডিত কবির রচনা নয়। এবং অধিকাংশ 
কবিতার ভাবও উচ্চনীতিগর্ভ নয়, বরং বিপরীত । অধিকাংশই আদিরসের এমন কি 
স্থল আদিরসের, মেয়েলি আঁদিরসের কবিতা”. ডঃ সুকুমার মেন £ ভারতীয় সাহিত্যের 
ইতিহাস, ১ম সং, পৃঃ ৪০৯ । 

২৪1 বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মা-চৈত্র, ১৩৬৩, পৃঃ ২৭১। 

২৫1 দমুখ্যত আদিরসেরর রচনা হলেও-****"হালের সংগৃহীত প্রান্কৃত গাথাগুলির 
দাহিত্যিক মূল্য খুব উচ্চকোটির ।”--মনোমোহন ঘোষ প্রাকৃত সাহিত্য, পৃঃ ৩৫। 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা৷ বর্ষ ৭৫ 


অন্যতম ধোয়ী, শরণ এবং উমাঁপতি ধরও যে 'গাহাসতসইঈ'র ভাবপ্রেরপায় শ্লোক লিখেছিলেন, 
তা নিয় আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে । 

ধোয়ীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পবনদ্ৃত', মেঘদতের আদর্শে মন্দাক্রাত্তা ছন্দে লেখা । রাজ! 
লঙ্ষ্মণসেন দিখ্রিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশে গেলে কুবলয়বততী নামে এক গন্ধর্কন্যা তার 
প্রেমমুগ্ধা হয়। বসস্তকালে বিরহবিধুর কুবলয়বতী পবনকে লঙ্ষ্পণসেনের নিকট গোঁড়ে 
দূত হিসাবে পাঠানোর প্রস্তাব করছে, এই হল কাব্যের উপজীব্য । এতে গ"হাসত্সঈ'র 
গাথার ভাবাদর্শে রচিত দ্ব একটি শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়! উদাহরণস্থক্ূপ নিয়লিখিত 
শ্লোকটি উদ্ধৃত হল-_ 

রাজন্নবীবলয়বনিতাকামুক ত্বংসকাশা-- 
দাশাতস্তর্ভবতু সৃদ্ধশে। দ্র্নভঃ প্রেমতন্তঃ ৷ 

কষ্টাং- কষ্টং পুনরিদমহো্বপ্নসঙ্কেতদৃর্তী 
নিদ্রাপ্যস্তাঁঃ ক্ষণমপি ন যন্নেত্রসীমীনমেতি ॥--৮৪ 

[ হেরাজন্, আপনি উর্বাবলয়বনিতাকামুক। আপনার সমীপে আশাতস্ত সৃখদর্শন- 
যোগ্য কিন্ত প্রেমতস্ত দুর্লভ । ইহা কষ্ট অপেক্ষাও ক্টতর। অহো' স্বপ্রসঙ্কেতদুতী নিদ্রা 
ক্ষণতরেও নেত্রসীমার গোচরীভূত হইতেছে না। 

এর সঙ্গে সহজে তুলন1 করা চলে 'গাহাসত্তসঈ'র নিয়োক্ত গাথাটি-_ 

ধগ্না তা মহিলাও জ। দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছস্তি 
ণিদ্দ বিবঅ তেণ বিণা প এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥--91৯৭ ( মলয়শেখর ) 

[ যাঁরা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে সেই মহিলারা ধন্য । তাঁর বিরহে (আমার ) ঘবমই 
আসে না, কে স্বপ্ন দেখবে ? ] 

'পবনদৃত' ছাড়াও ধোয়ীর নামাঙ্কিত কিছু শ্লোক সদ্ক্তিকর্ণ'স্বত, সুভাফিতমুস্তণবল্গী ও 
শাক্ষধরপদ্ধতি প্রভৃতি কোৌশকাব্যে ধৃত হয়েছে । এই শ্লোকগুলির কোন কোনটিতে গাথা 
গুলির ভাবছায়] দৃষ্ট হযে । সদ্ৃক্িকর্ণাম্বতে ধৃত ধোয়ীর এই শ্লোকটি নিয়লিখিতরূপ-_ 

সংরুদ্ধাঃ কথমপ্যমঙ্জলভয়াৎ পল্ক্াস্তরব্যাপিনে। 
ইপ্যুত্তানীকৃতলোচনং নিপ্র্ণয়া বাম্পাস্ভসাং বিন্দবঃ। 
স্স্যস্তাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানম্য পত্যুঃ পরো 
ধারাধবাহিভিরেব লোচনজলৈরধারাঘটঃ পুরিতঃ ॥--২1৫১২ 

[চতুর রমণী পক্ষ্ষব্যাপী অশ্রবিন্দুগুলি অমঙ্গলভয়ে চোখ তুলে অতি কষ্টে নিবারণ 
করছে । (কিন্ত) পতির সামনে নত হয়ে আম্শাখ! রাখার কালে তার অঙ্রধারায় 
জলঘট ভরে গেছে। ] 

এর সঙ্গে তুলনীয় এই গাথাটি-_ 

পিঅ-সংভরণ-পলোট্ঠস্ত-বাহধারা-পিবাঅ-ভীআএ। 
দিজ্জই বন্ক-গৃগীবাএ দীরও পহিঅ-জাআএ ॥--৩1২২ (বক্মদারী ) 


সংখ্যা ১ হালকাঁব সংকলিত 'গাহাসত্বসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫৫ 


[প্রিয়জনের ন্মরণে, চোখে আগত অশ্রর (দীপের উপর ) পতনরূপ (অমঙ্গলের ) 
ভয়ে ভীত হয়ে, পথিকজায়' গ্রীব। ধাকিয়ে ( সন্ধ্যা ) দীপ দিচ্ছে। ] 
নখক্ষতমুক্ত জঘনে মেখলাস্পর্শের ফলে রমণীর মুখবিকারের কথা একটি গাথাতে পাওয়া 
যাচ্ছে 
মসিণং চণ্ডকন্মন্তী পএ পএ কুণই কীস মুহভঙ্গং। 
গৃুণং সে মেহলিআ জহণ-গঅং ছিবই পহ-বস্তিং 1৫1৬৩ ( অজ্ঞাত ) 
[ কেন মসৃণ পথে যেতে যেতে প্রতিপদে মুখবিকার করছে ? নিশ্চয়ই তার মেখল! 
জঘনগ্গত নথ (ক্ষত) পংক্তি স্পর্শ করছে । ] 
ধোয়ীর নিম়্োক্ত শ্লোকটিতেও এ ধরণের চিত্র পাওয়া! যাচ্ছে। এটি রচনাকালে 
উপরোক্ত গাথাটির স্থতি কবির মনে জাগরূক ছিল, একপ অনুমান মনে করি অসংগত 
নয়। ল্লোকটি এই-- 
নিদ্রাজিন্মসদ্বশঃ সখীঘপি সবৈলক্ষ্য নখাঙ্কব্রণ- 
ব্যাদহ্টাংশুকলেখয়! প্রতিপদং সীৎকারিবকজ্জেজ্্রবাঃ । 
ত্বংসেবাসমপাগতক্ষিতিভূজাং নির্যান্তি লীলাগৃহঃ- 
দেতা: প্রো়রতিশ্রম প্রশিথিলৈরঙ্গৈঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ?-_স. ক. ৩৩৩৩ 
[ আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাজগণের প্রমোদগৃহ থেকে ম্বগনয়ন1 রমণীর! ঘ্বমজড়াঁনে! 
চোখে, সর্থীদের প্রতি উদাসীন হয়ে, নখক্ষতে বন্ত্রলগ্ন হয়ে, পদে পদে মুখের ব্যথাব্যঞ্ক 
সীং সী শব্ধ করতে করতে অতিরিক্ত রতিশ্রমে শ্রান্তশরীরে বের হচ্ছে । ] 
শরণের কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। তবে তিনি সুকবি ছিলেন, তার প্রমাণ সদৃক্তিকর্পণাস্বত 
ও পদ্যাবলীতে তদ্রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি । সম্ুক্তিকর্ণাম্বতে উদ্ধাত শরণের একটি শ্লোক 
নিয়লিখিতরূপ-- 
বাষ্পৈনিষ্পতয়ালুভিঃ কলুধষিতা গণুস্থলী চিন্তয়া 
চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ শ্বাসোমিভিঃ পীবরৈঃ। 
ইতং তদ্বিরহে তদীয় বিপদং দেবী প্রিয়ামৈব বা 
তল্পং ব৷ পরিতাপখিন্নমথবা জানাতি পৃষ্পাম্বধঃ ॥--২/৩৬)৪ 
[ প্রবাহিত বাম্পধারায় তার কপোল মলিন এবং দীর্ঘশ্বাসে বক্ষস্থল কম্পিত হয়েছে, 
এইরূপ তোমার বিরহে তার বিপত্বি রজনী দেবী, পরিতাঁপখিল্ন শয্যা অথব! কুমুমধনু 
জানে ।] 
একটি গাথাতেও এরূপ শুক্কমলিনদীধস্বাসখিল্ন বিরহিণীর পরিচয় পাওয়া যায় 
দীহুণহ-পউর-্পীমাস-পআবিত বাহ-সঙলিল-পরিসিতে| ৷ 
সাছেই-সাম-সবলং বর্তীএ অহরে। তুহ বিওএ $--২1৮৫ ( অজ্ঞাত ) 
[তোমার বিরহে তার জাধর দীর্ঘ, উঞ্ণ ও প্রহর নিঃশ্বাসে তপ্ত ও বাম্পজালে আর্ড হয়ে 
যেন শ্বাফশধ্ল নায়ক ব্রতবিশেষ (এই ব্রত নিয়মকারীর প্রথমতঃ আগুনে এবং পরে জলে 
প্রধেশের বিধি আছে ) পালন করছে ।] 


৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


শ্লোকটির গাথার ভাববস্তর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে । যেখানে "গাহাসত্তসঈ' গোবর্ধনাচার্য, 
জয়দেব প্রভৃতির পরিচিত ছিল, সেখানে শরণেরও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিল এমন অনুমানে 
বাধা নেই। তাই যদি হয়, “গাহাসত্তসঈ'র গাথার ভাব অনুসরণে এই গ্লোকটি রচনা 
অপ্রত্যাশিত নয় । 

পঞ্চরক্কের অন্যতম কবি উমাপতিধর যে “গাহাসত্তসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সে 
বিষয়ে আমর দৃঢ়মত পোষণ করি। সদ্ক্তিকর্ণাম্বতে ধৃত নিম্সোক্ত শ্লোকটি স্প্টভাবেই 
'গাহীসত্তসঈ'র একটি গাথার ভাব অবলম্বনে রচিত, আমাদের বিশ্বাস । শ্লোকটি এই__ 

নামীভিঃ প্রসবৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈতূঁমী বিধত্তে ধৃতিং 
নারোঢ্‌ং পরিপাঁকমেদ্বরফলাঃ শকোতি শাখাশিখাঃ। 
অপ্রজ্ঞাতনিজ প্রভাবকুপিতঃ কোকুম়মানো রুষা- 

কৃর্দন্‌ বানরসৃনুরেষ লবলীক্ষোণীরুহং কর্ষতি 1--818৮২ 

[ এই ক্ষুদ্র বান্রটি মাটিতে পড়ে থাকা ফ্লগুলি দেখে ধৈর্য ধরতে পারছে না, 
পক্কতাহেত কোমল ফলযুক্ত শাখা গ্রেও উঠতে পারছে না। নিজের ক্ষমতাটুকু জেনে রেগে 
কো। কে শব্দ করছে এবং লাফাতে লাফাতে লবলীগাছ ধরে টানছে । ] 

এর সাথে তুলনা করুন-_- 

ওসরই ধৃণই সাহং খোক্খা মুহলো! পুণো সমুল্লিহই । 
জম্বু-ফলং ৭ গেণ্হই ভমরে1 তি ক্ঈ পঢম-ডক্কো ॥--৬।৩৯ ( অজ্ঞাত ) 

[ ভ্রমরকতৃক প্রথমতঃ দষ্ট হয়ে ( তত্তয়ে ) বানর উচ্চস্বরে খোকুখা শব্ধ করে ( জন্কু গাছ 
থেকে ) সরে পড়ছে, (এর ) ডাল কীপাচ্ছে এবং পুনধার (নখ দ্বারা ) দাগ কাটছে, কিন্ত 
ভ্রমর আছে মনে করে জন্ৃফল (খাবার জন্য ) নিচ্ছে না । ] 

কবি উমাপতিধর একটি শ্লোকে কৃষ্ণ দ্ধারকাতে রুঝিণীকে বুকে ধারণ করেও যয়না- 
তীরস্থ বেতসকুঞ্জে আভীর রমণীদের স্মরণ করছে, এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন-_ 

রত্ুচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধো মন্দিরে দ্বারকায়াং 

রুকঝ্মিণ্যাপি প্রততপুলকোত্েদমালিঙ্গিতস্য ৷ 

বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরবাণীরকুর্জে- 

স্নলাভীরস্ত্রীনিভূত চরিতধ্যানমৃচ্ছ মুরারেঃ ॥২৬-_স. ক. ১৬১।১, পদ্যাবলী ৩৭১ 

[যে কৃষ্ণ দ্বারকার রত্তশোভামগ্ডিত সমুদ্রয়ুক্তমন্দিরে ক্ষক্সিণী কর্তৃক প্রবল পলকে 
আলিঙ্গিত হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণের যম্ননাতীরস্থ গ্সিপ্ধ বেতসকুঞ্জে আভীররমণপীদের নিভৃত 
চরিত্র স্মরণজনিত ধ্যানমু্ছ! বিশ্ব পালন করুক । ] 


২৬। শ্ত্রীন্ূপ গোম্বামী 'আভীরক্ত্রীনিভূতচরিত'-এর প্লিবর্তে 'রাধাকেলীপরিমলভরঃ' 
পাঠ বসিয়েছেন । ভ্রষ্টব্য--ঘ9 চ805858]1 01 28008 0308581010--80916 ৮5 9, 0, 
108 (006 09158818য ০ 108098১ 1984), 00, 199-8900. পঙ্যাবলীর শ্লোক সংখ্য! 
ডঃ দের সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হয়েছে । 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্বসঈ' ও বৈষব পদাবলী ৫৭ 


এই শ্লোকের মর্মের সঙ্গে নিম্মোক্ত গাথা ছুটির মর্মের যেন এক দৃরাগত সাদৃশ্য প্রতীত 

হয়। গাথা দুটি এই-- 
সচ্ভং ভপামি মরণে ট্ঠিঅমৃহি পু তডশ্মি তাবীএ। 
অজ্জ বি তথ কুড়ঙ্ষে ণিবডই দিট্তী তহ চেচেঅ -_-৩৩৯ 

[ সত্যই বলছি, মরণপথে সন্গিহিত হয়েছি বটে, (কিস্ত) আজও তাপীনদীর প্ুণ্য- 

তটস্থিত সেই নিকুঞ্জেই আমার দৃষ্টি তেমনভাবেই পড়ছে । ] 
আম বহলা বণালী মুহলা জলরক্কৃণে! জলং সিসিরং । 
অন্ন-ণঈণ বি রেবাই তহবি অগ্নে গুণ! কে বি ॥--৬।৭৮ (অজ্ঞাত ) 

[ সত্যই বটে যে, অন্যান্য নদীরও (তট) বিস্তৃত বনরাজি, শবমুখর জলরস্কু 
পক্ষিগণ এবং সৃশীতল জল বিদ্যমান আছে, তথাপি রেবানদীর আরও অন্য কোন অতিরিক্ত 
গুণ আছে। ] 

শ্লোকটি রচনাকালে উমাপতিধর গাথা ছুটির ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ধারণা 
করতে ইচ্ছা! হয় । 

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। শীলাভট্রারিকার নামে 
প্রচলিত নিয্মোক্ত বিখ্যাত শ্লোকটি যেন অবিকল এই গাঁথা ছুরটিরই ভাবসৃত্রে বিধৃত মনে 
হয়। গ্লোকটি বহু কোশগ্রন্থে, অলংকার শাস্ত্রে উদ্ধত হয়েছে 1২৭ মশ্লোকটি এই-_ 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে গোন্সীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রো়াঃ কদগ্বানিলাঃ ! 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্/পারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুকষ্ঠতে ॥ 

[যে আমার কৌমার্ধ হরণ করেছিল, সেই আমার বর, সেই সকল চৈত্র মাসের 
রাত্রি, সেই সকল বিকশিত মাঁলতীর গন্ধ, সেই সকল বর্ধিত কদম্ববনসম্বন্ধীয় বায়ু, 
আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে বেতসীতরুতলে যে সুরতব্যাপার ঘটেছিল, তাতেই 
আমার চিত্ত উৎকঠিত হচ্ছে । ] 


২৭। সুভাধিতরত্রকোশ ( কহ্যচিং ) ৮১৫, সত্ভুক্তিকর্ণীম্বত € কস্যচিং ) ২1১২৩, 
শাঙ্ষর্ঘরপদ্ধতি ( শীলাভট্রারিকা ) ৩৭৬৮, সুক্তিমুস্তাীবলী ( শীলভট্ারিকা ) ৮৭৯, 
মন্মট ভটের কাবাপ্রকাশ € কম্যচিং ), ১১, গোবিন্দের কাব্যপ্রদীপ ( কহ্যচিৎ), সাহিত্য- 
দর্পথ ( কস্যচিৎ ) ১২, কেশব মিশ্রের অলংকারশেখর ( কম্যচিং ), বিশ্বেস্বর পণ্ডিতের 
অলংকারকৌন্তভ ( কম্যচিং), নরেক্দ্র প্রভাসুরির অলংকার মহোদধি ( কস্যচিং ), পদ্যাবলী 
(কম্চিৎ ) ৩৮২, গোপালচম্পু ( কম্যচিৎ ) উত্তর ৩৬১৬৬ । সুভাষিতরত্ুকোশে 'রেবারোধসি? 
স্থলে “কিং মে রোধসি' পাঠ আছে? এছাড়াও আরও কিছু পাঠাস্তর আছে। তন্মধ্যে 
'কদস্বানিলাঃ' স্থলে “বিস্থ্যানিলাঃ উল্লেখযোগ্য । 

৮ 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


শ্রীদপ গোস্বামী এরই ভাব অনুসরণে তার এই বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেছিলেন-__ 
প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং 
তথাপ্যস্তঃ খেলন্মধূর-মুরলী-পঞ্চমন্ত্রষে 
মনে! মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥--পদ্যাবলী ৩৮৩ 

[ কুরুক্ষেত্রমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ ; 
তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহালু 
হচ্ছে। ] 

কেবল লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চ কবি নন, এ কালের কিংবা তংপূর্বের বাংলাদেশের 
অন্যান্য কবিরাও “গাহাসত্তসঈ”র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ অনুমাঁনও করা যায়। সুভাষিত- 
রত্কোশ ও সন্বক্তিকর্ণাম্বতে বেশ কিছু বাঙালী কবির রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে । যাদের 
বাঙালীত্ব মোটামুটি পশ্ডিতমহলে স্বীকৃত, তাদের মধ্যে গোঁড় অভিনন্দ, লক্ষ্মীধর, চক্দ্রযোশী, 
ভট্টশালীয় পীতাম্বর, গদাধর বৈদ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ এ*দের দ্ব একজনের শ্লোক উদ্ধত করে 
গাহাসতসঈ"র গাথার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য আলোচনা করা গেল । ভট্টশালীয় পীতান্বরের 
মাত্র দ্রট শ্লোক সদৃক্তিকর্ণীম্বতে উদ্ধৃত হয়েছে । তন্মধে; একটি নিয়লিখিতরূপ-_ 

একছেমু রসালশাখিস্ব মনাগুন্মীলিতং কুড্‌মলৈঃ 
কর্ণাকিকয়া মিথঃ কথমমী দৃর্ণভ্ভি বিশ্বেধবগাঠ। 

দ্বিত্রৈঃ ্কাপি কিল শ্রুতাশ্রুতমপি স্পঙ্া্বপুষ্টারুতং 
বিদ্বমূর্হতি দ্ুঃসহে। বিরহিণীগেহেু হাহারবঃ ॥--২1১৫১1৪ 

[ছ্ধএকটি আম গাছে মুকুল হয়েছে, এ সকল পথিক পরম্পর কানে কানে কি বলে 
কষ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ছুই তিন ব্যক্তি কোকিলের ডাক স্পট শুনেছে বা শোনে নি, 
চারদিকে বিরহিণীগৃহে হাহাকার উঠছে । ] 

এর সঙ্গে তুলনা করুন_- 

রাঅ-বিরুদ্ধং ব কহং পহিও পহিঅস্স সাহই সসঙ্কং ৷ 
জতো! অন্বাণ দলং তত্তে! দর-ণিগঅং কিং পি ॥--৪1৯৬ ( বহুল্ল) 

[ আম গাছের যেখান থেকে পাতার বা দলের উদগম হয়, সেই স্থান থেকে ঈখং নির্গত 
কি (অস্কুর) যেন দেখা যাচ্ছে,-রাজবিরুদ্ধ কথার ন্যায়, এই কথাই সশঙ্কভাবে এক 
পথিক অপর পথিকের নিকট বলছে। ] 

সদ্বক্তিকাম্বতে উদ্ধাত গদাঁধরবৈদ্যের একটি শ্লোক নিম্লিখিতরূপ-_ 

বারাং ধারণমধ্বনীনবিধুরচ্ছেদায় ভূঙ্গভ্রজাং 

হ্যায়াম্থজসং চয়ঃসিতগুরুৎপ্রীত্যে স্বপালগ্রহঃ | 

কা বা তথ্য কথাখিতফ্য সরসো যত্তীরজন্মাপ্যসৌ। 

দুরাদেব দৃশোঃ শ্রমং হরতি নঃ শ্লিগ্জাবলোকন্তরুঃ ॥--81২৯৩ 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষধুব পদাবলী ৫৯ 


[ পাস্থজনের ক্লেশ দূরের জন্য জলধারণ, ভ্রমরের আনন্দের নিমিত্ত পদ্মসঞ্চয়, টাদের 
প্রীতির জন্য স্বণালধারণ, সেই মুল্যবান সরোবরের কথা (আর কি বলব )--যার তীরজাত 
সনিগ্ধদর্শন গাছও দুর থেকে আমাদের চোখ জ্ুড়োয়। ] 

এর সূরের সঙ্গে নিয়োক্ত গাথার সৃরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়_- 

অচ্ছউ দার মণহরং দিআই মুহ-দংসণং অই-মহগ-ঘং। 
তগগাঁম-ছেত্ব-সীম! বি বিত্তি দিটঠা সুহাবেই ॥--২৬৮ (অজ্ঞাত) 

[ প্রেয়সীর অতিমহার্থ মনোহর মুখ দেখ! দূরে থাক, তার গ্রামের ক্ষেত্রসীম! যদি চোঁখে 
পড়ে, তাও ( মনে ) সখ দেয়। ] 

কুলবধূদের আচরণীয় সম্পর্কে সপ্ুক্তিকর্ণাম্বতে ধৃত লক্ষ্পীধরের একটি শ্লোক 
নিয়লিখিতরূপ-_- 

শিরে৭ যদ বগুঠিভৎ সহজন্ঢুলজ্জীনতং 

গতং পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশো | 

বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং 

নিজং তদীয়মঙ্গনা বদতি নুনমুচৈ কুলম্‌ ॥--২।১১৪ 

[যার মস্তক অবগুষিত ও সহজাত লজ্জায় আনত, যার গতি মন্থর ও চরণকোটিতে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ, যার বাক্য পরিমিত ও মন্দ মন্দ মধুর অক্ষর বিশিষ্ট, সেই অঙ্গনাই উচ্চকুলসম্ভৃত 
বল। যায় । ] 

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে এই গাথাটি-_ 

হসিঅং অদিটঠ-দস্তং ভমিঅমণিক্কত্ত-দেহলী-দেশহ । 
দিটঠমণ্ুকৃখিও-মুহং এসো মগৃগো! কুল-বহুগং ॥--৬।২৫ (অজ্ঞাত ) 

[ কুলবধূগণের এই রীতি-দত না দেখিয়ে হাসতে হয়, দেহলীদেশ অতিক্রম না করে 
ভ্রমণ করতে হয় এবং মুখ না তুলে দেখতে হয়। ] 

সেনকুলতিলক লক্ষণসেনেরও কয়েকটি শ্লোক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত একটি শ্লোক নিয়লিখিতরূপ-_- 

সদ! চাটঞল্লক্সততমুপহারাপিতমনা 

মুখং পশ্ঠন্লিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ। 
অনিচ্ছন্লিচ্ছন্‌ বা ক্ষণমপি ন পার্খবং ত্যজতি যঃ 

সঃ কিং কাঁমী স্ত্রীণাময়মশরণো! ভূত্যপুরুষঃ |--২1৮০।৯ 


নিয়ত চাটুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্ত চিত্ত, অবিরত মুখাবলোকনকারী, 
নিরন্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষণিকের জন্যও পাশ্ব ত্যাগ করে না, 
এই সেই নারীর প্রতি কামপরায়ণ অথবা অসহায় ভূত্য। ] 

এর মঙ্গে নিষ্কোক্ত গাথাটির ভবের যেন একটা জীপগত সাদৃশ্য রয়েছে । লক্ক্পশসেন এই 


৬০ সাহিত্য-পধিষদ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


গাথাটি পড়ে ল্লোকটি লিখতে উৎসাহিত হয়ে থাকতে পারেন, এমন অনুমান করা যাঁয়। 
গাথাটি এই-- 
ণৃমেস্তি জে পল্ুত্বং কুবিঅং দাস! ধ্ব জে পসাঅস্তি । 
তে ব্বিঅ মহিলাণ' পিআ1 সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ ॥--১।৯১ 
[ যে পুরুষেরা (কান্তাবিষয়ে ) নিজ প্রভৃত্ব গোপন করে রাখে এবং যারা দাসের ন্যায় 
কুপিতা কাশ্ডাকে (অনুনয় দ্বারা ) প্রসন্ন রাখে, তারাই মহিলাদের প্রিয় হয়ে থাকে, আর তা 
ভিন্ন অন্য পুরুষেরা শোচ্য স্বামিশব্দে আখ্যাত হয় ( অর্থীৎ প্রিয় হয় না)।] 
সদৃক্তিকর্ণাম্বতে কবির নাম নেই, অথচ পদ্যাবলীতে 'গোবর্ধনাচা্ধ” নামাঙ্কিত একটি 
শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। অনুমান যে, এই শোবর্ধন আচার্য 'আধ্্যাসপ্তশতী রচয়িতা 
গোবর্ধনাচার্যই হবেন। আর্ধ্যাসপ্তশতীতে কিন্তু ষ্লোকটি নেই । শ্লোকটি এইন্সপ--' 
পান্থ ছ্বারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো 
বজ্ব্যঃ ম্মরমোতহ্মন্ত্রবিবশা শগোপ্যেহপি নামোন্কিতাঃ | 
এতাঃ কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য শৃশ্যা দিশঃ 
কালিন্দীতটভূময়োইপি ভবতো নায়ান্তি চিন্তাম্পদম্‌ ॥২৮--১৬২২ ; 
পদ্যাবলী ৩৭৪ 
[ হে পথিক, তৃমি যদি দ্বারকাঁয় যাও, তাহলে দেবকীনন্দনকে বলো, মদনের মোহমন্ত্রে 
বিকল গোঁপীগণকে তুমি ত পরিত্যাগ করেছ । (কিস্ত)) কেতকের পরাগরাশিতে অন্ধকার- 
দিক ও যমুনাতীরের স্থানগুলি তোঁমাঁর "্মরণ হয় নাকি 2] 
ঠিক অবিকল এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে এমন একটি গাথা মিলে । গাথা্টি এই-__ 
অকঅঞ্ন,অ ঘণ-বঞ্নং ঘণ-বস্তরিঅ-তরণি-অর-ণিঅরং | 
জই রে রে বাণীরং রেবা-ণীরং পি ণে! ভরসি ॥--৬1৯৯ ( অজ্ঞাত ) 
[রেরে অকৃতজ্ঞ, যে বেতসকুঞ্জ মেঘের ্যায় শ্যামবর্ণ এবং যেখানে সৃর্যকিরণ ঘন পত্রে 
আচ্ছাদিত, সেই বেতসকুঞ্জ যদি মনে নাও করতে পার, তবে কি রেবা নদীর জলও স্মরণ 
করতে পার না 2] 
গাথাটিরই ভাবসৃত্র অবলম্বনে শ্লোকটি লিখিত, এমন অনুমান অসংগত মনে করি না! 
ষোড়শ শতাব্দীর কবি কর্ণপূর তার “অলংকারকৌন্ত্রভ' গ্রন্থে প্রাকৃতে কতকগুলি গাথা রচনা 
করেছেন।২১ আনন্দবর্ধন প্রভৃতি যেমন ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'গাহাসতসঈ'র 
২৮ শ্রীরপ গোস্বামী পূর্বের মতই এখানেও পাঠ পরিবর্তন করেছেন । “কেতকগর্ডঃ 
স্থলে 'কেলিকদম্বঃ' করেছেন । 
২৯। মোট তেইশটি গাথা পাওয়া যাচ্ছে । ২য় কিরণ--৮, ৩য় কিরণ--১৯, ৪র্থ কিরণ-- 
১, ৫ম কিরণ--১, ৮ম কিরণ--২। শিবপ্রসাঁদ ভ্টীচার্য কর্তৃক সম্পাদিত এবং বরেজ্জ রিসার্চ 
সোসাইটি থেকে ১৯২৬ শ্রীঃ প্রকাশিত অলংকারকৌত্বভের অনুসরণে এই সংখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। 


খ্যা১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্বসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৬১ 


বু গাথা উদ্ধার করেছন, কবি কর্ণপূরও তেমনি ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বরচিত . 
গাঁথাগুলি প্রয়োগ করেছেন । এই গাথাগুলি রচনার ব্যাপারে হালকবির ছারা তিনি যে 
প্রাণিত হয়েছিলেন, এ অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে । মনে হয়, রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাঢ্য 
শ্লোকসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যাত অলংকারকৌন্তভে কবি কর্ণপুর স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক 
মানবমানবীর প্রেমগাথাকে ধ্বনির উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করতে চান নি।৩* তাই 
হালকবির গাথার অনুকরণে নিজেই ব্যঞ্জনাঢ্য রাধাকুষ্জপ্রেমগাথা প্রাকৃতে রচনা করেছেন । 
নিষ্নপ্রদত্ত দৃষ্টাস্তগুলি থেকে এ ধারণা সমধিত হবে । 
মানিনী রাধা নখ ছাড়া সকল অঙ্র ঢেকে রেখেছে । কিন্ত নখে বিদ্বিত হয়েছে কৃষ্ণতনু । 
চরণ-নখর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে, একথা সখীর। পরিহাসছলে জানাচ্ছে 
হিঅঅং চেবঅ অণচ্ছং মাণং সিণি ণ উপ দে অংগং। 
আলিংগতি পআপং হয়] পডিবিং বিঅং কণৃহ ২য় কিরণ 
[ তোমোরে হৃদযুই অনচ্ছ, কিন্ত অঙ্গ সেবুপ অনচ্ছ নহে । দেখ, তোমার চরণনথর 
প্রতিবিদ্বিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে ।] 
কবি কর্ণপুরের এই গাথাটি পড়লেই “গাহাসত্রসঈ'তে কোনও গোপী কর্তৃক অন্য গোপীর 
গণ্ুস্থলে বিদ্বিত কৃষ্ণমুখচুন্ধনের গাথাটি মনে পড়ে__ 
ণচ্চণ-সলাহণ-ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ পিউণ-গোঁবী । 
সরিস-গৌবিআণ চুশ্বই কবোল-পডিমা গঅং কণহং 1--২1১৪ 
স্থানটি নির্জন । অতএব কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমের উপযুক্ত স্থান এই ভাবই নিম্ন গাথাটিতে 
ব্যঞ্রিত হয়েছে 


৩০। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীীব তার 'ভজি্রসামৃতশেষ গ্রন্থে ধ্বনির উদাহরণ দিতে 
গিয়ে কিন্ত এই 'গাহাসত্তসঈ"রই গাথা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন । তবে পিতৃব্য শ্রীপের মতই 
একটু আধটু শব্দ পরিবর্তন করেছেন-_যেমন শ্রীজীব এই গাথার্টি এরূপ উদ্ধত করেছেন__ 

ভূম ধশ্মিঅ বীসখো সো সুপহো অজ্জ মারিও দেণ। 
জউনাঘট্রে তশ্মিং বিবৃভমভাঅ কুদুঙ্গ সীহেণ 1--২1৭৫ 
মূলে “জউপাঘটে” স্থলে 'গোলা-অড অর্থাৎ যমুনাঘট” স্থলে 'গোদারীতট” আছে । 

৩১। ডঃ বিমাঁনবিহারী মজুমদর মন্তব্য করেছেন যে, কবি কর্ণপুর নিজে এই প্রাকৃতের 
পদগুলি লেখেন নি। “কবি কর্ণপৃর সংস্কৃত ভাষায় অলংকারকৌন্ভভ লিখিলেও উদাহরণ 
দিতে যাইয়! অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। এগুলি নিশ্চয়ই তাহার লেখা! নহে। 
প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাহার ছিল না” (পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 
২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ২০)। কিন্তু এই মত যে গ্রহণীয় নয়, উপরোক্ত আলোচনা থেকে 
তা প্রতিপন্ন হবে। কেবল অলঙ্কারকৌন্তভভে নহে, আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃতেও € একবিংশ 
ভ্তবক ) তিনি প্রাকৃতে ছুটি গাথা লিখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে 
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ইধ বুন্দাবণমজকে পীসংকণিসৃততমোৌরযঅধিঅরে]। 
অলিমেতভুতকুসুমো! রমণিজ্জে! জাম্বণো কৃঞ্জো 1--২য় কিরণ 
[ এই বৃন্দাবনমধ্যে মন্তুর, স্বগসমৃহ নিঃশঙ্কভাবে সৃপ্ত রয়েছে, কৃসুমে মধুপানকারী 
অলিদ্ধার! পূর্ণ এই যমুনাকুঞ্জ রমণীয়। ] 
ঠিক এ ভাবেরই একটি গাথা পাওয়া যাচ্ছে । সংকেতস্থল ভয়াবহ, অতএব নির্জন-_ 
এই কথা জানিয়ে নায়িক! নায়ককে এ স্থানে গোপন মিলনের কথা বলছে-_ 
দট্ঠৃণ রুন্দ-তৃগুগগ-ণিগগঅং পিঅ-সুঅস্স দাডগৃগং | 
ভাগ বিপণাবি কজ্জেণ গাঁম-ণিঅডে জবে চরই ॥-_-৫1২ (বিগ্রহ) 
[নিজ শাবকের বিশাল তুণ্ডাগ্র হতে দংষ্টাগ্র নির্গত দেখে শুকর বিন। কাজেও গ্রামের 
নিকটস্থ ষবক্ষেত্রে ঘরে বেড়াচ্ছে ] 
ইঙ্গিতে সথীর] কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এভাবে -- 
গোউলমহিন্দণন্দণ সুঅ ঘরে এণ্খ মা পবিস। 
অজ্জ সহীএ সামী গোমী দূরং গও গ্োট্ঠং ॥--৩য় কিরণ 
[ হে গোকুলমহেন্দ্রনন্দন, শৃম্য ঘরে ঢ্ুকে। না, আজ সখীর স্বামী দূরে গোষ্ঠে গেছেন। ] 
এর সঙ্গে সহজেই নিম্নোক্ত গাঁথাটি তুলনা করা! যেতে পারে__ 
বহল-তম। হঅ-রাঈ অজ্ঞ পউখো পই ঘরং সুগং। 
তহ জগঞগেসু সঅজ্জিঅ গ জহা অমৃহে ম্বসিজ্জামে1 1--81৩৫ ( অভব ) 
[ হতরাত্রি গাড়ান্ধকারাচ্ছন্ন, স্বামীও আজ প্রবাসে গিয়েছে, (আমার ) ঘর শৃহ্য--হে 
প্রতিবেশী, তেমনভাবে জেগে থেকো, যেন আমাদের (ঘরে ) চুরি না হয়। ] 
গাথাটিতেও নায়িকা স্য়ংদৃতী হয়ে নায়ককে গোপন মিলনে আহ্বান জানাচ্ছে। 
একটিতে উপজীব্য রাধা ও কৃষ্ণ, আর অন্যটিতে লৌকিক নরনারী । 
পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের হৃদয়বিনিময়ের সুন্দর ভাব প্রকাশ পেয়েছে কবি কর্ণপূরের 
এই প্রাকৃত গাথাটিতে-- 
দট্ঠণ তস্স বঅণং কৃখণমেত্তেণ কৃথু হারিঅং হিঅঅং । 
_ এব্বং বিঅ অচ্চরিঅং তুরিঅং লদ্ধং অ তদ্‌ হিঅঅং ॥-_৩য় কিরণ 
[ভার মুখ দেখে ক্ষণমাত্রেই আমি হৃদয় হারালাম । আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমিও 
এঁরূপে অধিলম্বে তার হৃদয় পেলাম । ] 
এরূপ ভাবের একটি গাথা গাহাসত্বসঈতে মিলে-_তুঁলনা করুন-_ 
পরিওস-বিঅসিএহিং ভণিঅং অচ্ছীহি' তেপ জণ-মজবে । 
পভিবঞ্জং তীঅ বি উব্বমন্ত-সেএহি' অঙ্গেহিং ॥--819৯ 
[ অনেক লোকের মধ্যে সে (নায়ক ) তার পরিতোষকুল্প চোখ দিয়ে নিজের অভিমত 
ব্যক্ত করেছিল, সেও (নায়িকাও ) তার নিষ্পতং-স্বেদজলবিশিষ অঙ্গ দ্বারা সেই ( অভিমত ) 
অঙ্গীকার কষে নিয়েছিল । ] | 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্বসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৬৩ 


কেবল যে প্রাকৃত পদরচনায় গাথাগুলির দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা নয়, 
অঙ্গংকারকৌস্তভেন বেদ কিছু সংস্কৃত ক্লেখকরভনধতেও পখথাগুন্দিক ভাব্দ্বাবা। গ্রভুবিস্ত 
হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে । অলংকারকৌন্ভভের এই শ্লোকটি_ 
ধর্তান্তাঃ সথি ভাবি্যঃ স্বপ্নে পশ্যতি যা হরিমূ। 
অত্বং কং দোষমালক্ষ্য নিদ্রাইপি বিমুখী মম 1--৫ম কিরণ 
[হে সখি, তারাই ধন্য, যারা হরিকে স্বপ্নে দেখে । আমার কোন দোষ দেখে যে নিদ্রা 
বিমুখ হয়েছে । ] 
নিম্োক্ত গাঁথাটিরই কিঞ্চিং পরিবন্তিত সংস্কৃত রূপ বলা চলে-_ 
ধপ্না তা মহিলাও জ1 দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছস্তি ৷ 
্লিদ্দ বিবিজ তেখ বিণ ণ এই ক] পেচ্ছএ সিবিণং ॥-_-81৯৭ 
[ যাঁরা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে, সেই মহিলারা ধন্য । তার বিরহে (আমার ) নিদ্রাই 
অধাসে নখ, কে স্বপ্ধ দেখবে 2 
ঠিক এই গাথাটিরই ভাবালম্বনে লিখিত ধন্য নামে একজন কবির নিম্বোক্ত শ্লোকটি শ্রীবূপ 
গোস্বামী পদ্যাবলীতে ও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধত করেছেন-_ 
থাঁঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যান্তাঃ সখি যোধিতঃ 1 
অম্মাকং তু গতে কৃষে গতা নিদ্রাঁপি বৈরিণী ॥--পদ্যাবলী ৩২২, 
উজ্জ্বল নীলমণি ১৫১৬৯ 
[ হে সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখে, তারা ধন্য । কিন্ত কৃঞ্চ চলে যাওয়াতে 
নিদ্রাও আমাদের শক্র হয়েছে (অর্থাৎ ঘুম হয় না)। 
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব এর অনুবাদ করেছেন--'হে সখি ! যে সকল স্ত্রী স্বপ্রে কৃষ্ণকে 
দর্শন করেন, ভাহারা ধন্য । কিন্ত কৃষ্ণ গমন করিলে আমাদের শক্রবূপা নিদ্রাও গমন 
করিশ্ষুখছে ৩২ 
হরিদাস দাঁস এর অনুবাদ করেছেন -“যে সকল নারী স্বপ্নেও শ্রীকর্কে দর্শন করে, 
তাহারাঁও ধন্য, শ্রীক্ণ মথুরায় গেলে পর আমাদের কিন্তু বৈরিণী নিদ্রাও দুরীভৃত 
হইয়াছে 1৩৩ 
কিন্ত ধারণা যে আমাদের অনুবাদই অধিকতর সমীচীন । এর প্রমাণ রাধামোহন 
ঠাকুরের এই পদটি 
যো ধনি সপণে নাহ মুখ হেরই 
সো পৃণবতি ব্রজমাঝ । 
ধনি ধনি তাক সফল বরু জীবন 
দেহ গেহ তছু কাজ ॥ 
৩২। বুগনারায়ণ বিদ্যারদ্ধ সম্পাদিত পাদ্াবঙগী (ব্হরমপুর সং )৯ পৃঠ ৩০৬ | 
৩৩। হরিদাস দাস সম্পাদিত উজ্জ্বলনীলমণি (হরিবোঁল কুটীর, নবদ্বীপ ), পৃঃ ৫০৯। 
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সজনি নিন্দ বৈরিশি মুঝে ভেল। 
যো দিন অবধি ছেঁডল ্রজনন্দন 
তাকর সঙ্গহি গেল ॥ 
শয়নক সাধ বাদ করু যো বিধি 
সো বিপরিত মতি মন্দ। 
সহজে অভাগিনী মোহে পুন বঞ্চই 
দরশনে ও মুখচজ্ || 
কৈছনে এঁছন দরশন পাইয়ে 
সুন্দর বিদগধ শ্যাম । 
রাধামোহন পু কঠিন উজাগর 
তিল এক নহত বিরাম ॥ 
উপরোক্ত শ্লোকের অনুসরণে রাধামোহন ঠাকুর পদটি লিখেছেন । পদটিতে দেখা 
যাচ্ছে--উনি আমাদের কৃত অর্থের মতই লিখেছেন--“সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল ৷” রাঁধা- 
মোহন ঠাকুর সুসংস্কতজ্ঞ ছিলেন । তার মত সংস্কতে পণ্ডিত ব্যক্তির অর্থবোধে ভ্রান্তি ঘটেছে 
বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। 
বীরচন্ত্র গোস্বামী পদ্যাবলীর “'রসিকরঙ্গদা, নামে একটি টীকা করেছিলেন । তিনিও 
এই গ্লোকের টীকাতে যা লিখেছেন তা আমাদের কৃত অর্থকেই সমথিত করে। টীফাটা 
এই--'অথ ধন্য পদ্যেন তস্য! নিদ্রাক্ষয়পশাঁং বর্ণয়ন্‌ বিরহাধিক্যং দর্শয়তি যাইতি। হে 
সখি বিশাঁখে যা যোধিতঃ প্রিয় স্প্রে নিত্রীবস্থায়াং প্রিয়ং শ্রীকষ্ণং পশ্যন্তি তা এব ধণ্যাঃ 
প্ুণাবত্যঃ যেন প্ৃণ্যবলেন তত সত্যামপি প্রিয়দর্শনং প্রাপ্ুবস্তি। অন্মাকন্ত তৎ পৃশ্য- 
গন্ধোহপি নাস্তি। অতঃ কৃষ্ণে গতে সতি নিদ্রাপি বৈরিণী মম তাপিকা সতী গতা কথং 
জীবামিতি ভাবঃ 1৮৩৪ বামনারায়ণ বিদ্যারত্ুও পরে তার সম্পাদিত উল্জ্বলনীলমণিতে 
(শৃঙ্গীরভেদ প্রকরণে ) “যথা পদ্যাবল্যাং বলে ধত এই শ্লোকটির অনুবাদ আমাদের 
অনুবাদেরই মত করেছেন--'সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্রযোগে প্রিয়তমকে দর্শন করে 
তাহারাই ধন্য, কিন্ত শ্রীকঞ্ক গমন করিলে পর, আমার প্রতি নিভ্রা বৈরিপী হইয়। ষে গমন 
করিয়াছে, আর সে পুনর্বার আমিল ন1। 
অবশ্য রামনীরায়ণ বিদ্যারত্ব কৃত পদ্যাবলীর পূর্ব অন্ুবাদটি ও হরিদাঁস দাসের অনুবাঁদটি 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে । অন্ততঃ এরূপ অর্থবোধই করে ঘনগ্যামদীস নিয়োক্ত পদটি 
লিখেছেন মনে হয় । এই ঘনশ্যাম সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস দাস কবিরাজের পৌৌজ হবেন 1৩৫ 
পদাট এই-- 


৩৪। রামনারায়ণ বিদ্যারক্স সম্পাদিত পদ্যাবলী ( বরহমপুর সং ) পৃঃ ৩০৬) 
৩৫1 ডঃ শুকদেব সিংহ--শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, মৃখবন্ধ, পৃঃ ৮/০। 


খ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৬ 
সজনি এ দুখ কহিতে নাহি ঠাঞ্ডি। 


বিরহ পয়োধি হেরি হিয় চমকাই 
নিশি দিশি জাশিয়া পোহাই ॥ 

সো সন নারি ভাগি করি মানিয়ে 
স্বপনে হেরই নিতি কান। 

হাম দ্বখিনী দুখ সহই না পারই 
অবিরত ঝরত নয়ান । 

যে হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল 
কানুক দরশন লাগি। ' 

সো যব যতনে নিকট নাহি আয়ত 
অতয়ে সে মানি অভাগী ॥ 

অবিরত দহই হাদয় মদনাঁনল 
কি ভেল পাপ পরাণ। 

পিরীতি বিয়োগ এঁছে দ্বখ জানবি 


ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥ 
ঘনশ্যামদাসের যো হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল” ইত্যাদি রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কৃত প্রথম 
অনুবাদটি এবং হরিদাস দাঁস কৃত অনুবাদটিরই তুল্য অর্থ বহন করে। ঘনশ্যাম দাস 
কবিরাজ ও রাধামোহন ঠাকুর ছ্বজনেই সংস্কৃতে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । এদের হুজনের 
অর্থগ্রহণে ভূল না হবারই কথা। সুতরাং ছুটি ব্যাখ্যাই সংগত মনে করা যায়। তবে 
গাথা ও কবি কর্ণপুরের গশ্লোকের আলোকে রাধামোহন ঠাকুর কৃত তথা। আমাদের কৃত 
অর্থ ই অধিকতর কাব্যসৃষমাযুক্ত মনে করি। আধুনিক কালের কোন গযেষক প্লোকটির 
প্রকার অর্থ যে সম্ভব এটি উপলব্ধি করতে না পেরে রাধামোহন ঠাকুর তার পদে মুল 
শ্লোকের কাব্যসৌন্দর্য যথাযথ রাখতে পারেন নি বলে মন্তব্য করেছেন--“ঞ্রুবপদটিতে 
শ্রীরাধা বলিতেছেন- হে সখি, নিদ্রা আমার শঙক্র হইয়া বসিল, যেদিন হইতে ব্রজনন্দন 
প্রজভূমি ছাড়িয়া গিয়াছেন সেইদিন হইতে নিদ্রাও তাহার সঙ্গ লইয়াছে অর্থাং আমাদের 
সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়াছে। এখানে শ্লোকের অনুসরণ আছে সত্য, কিন্তু একটি অতি গৃঢ় 
কথা বাদ পড়িয়াছে। ল্লোকে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে বিদ্ব ঘটাইতে পারে 
বলিয়! শ্রীয়াধার কাছে নিদ্রা! পূর্ব হইতেই শক্ত । সেই শক্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিয়া গিয়াছে 
এই কথাই শ্রীরাধ1 বলিয়াছেন । পদে কিন্ত যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা এইরূপ যে, নিদ্রা 
শত্রুতা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে । এই বিষয়ে রাধামোহনের পদটি কিছু কাব্যসৃষমা 
হারাইয়াছে 1৯ কিন্তু এই মন্তব্য যে সম্মীচীন নহে, তা আমাদের আলোচন1 থেকে 
প্রতিপন্ন হবে । উক্ত গধেষক এই আলোচ্য ক্লোকের অনুবাদ করেছেন নিয়্দপ-_ 
৩৬1 এ, পৃঃ ৩৯২ 
৯ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৭৫ 


যে সকল নারী স্বপ্রে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাহারা ধন্য । শ্রীকৃষ্ণের ( মথুরায় ) 
গমন করার পর আমাদের (প্রিয় মিলনের দিনের ) শত্রু নিদ্রাঁও চলিয়' গিয়াছে 1৩৭ 
এই অনুবাদের আলোকে রাধামোহন ঠাকুরের পদটি বিচারের জন্য তার এফপ ভ্রান্তি 
হয়েছে ধারণা । যাই হোক, রাধার এই মর্মস্পর্শী বেদনা ফোটাতে গিয়ে এত কথা 
পদকর্তীদ্বয় বলেছেন, অথচ গাথার স্বক্পপরিসরে সংহতভাবে কেমন সুন্দর বিরহিণপী 
নায়িকার মর্বেদনা ফুটে উঠেছে । গাথার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ধন্য” কবি হখেছেন, ধন্য 
কবির প্রেরণায় পদকর্তারা লিখেছেন, মূল উৎস তো গাথাকার “মলয়শেখর? । তাঁর খণ 
তো] অনস্বীকার্য । এভাবেই গাহাসত্তসঈর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণ। যে বহু পদের জনয়িতা 
তা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে । 
অলংকারকৌস্তভের অপর একটি শ্লোকে আছে--কৃষ্ণের ফিরে আসার বেশী দেরী নেই, 
একথা বিয়োগকাতর রাঁধাকে জানাবার জন্য সখীরা গৃহভিত্িতে লিখিত অবধিদিবস গোপনে 
এসে মুছে দিয়ে যেত এবং এভাবেই সাম্তবন৷ দেবার চেষ্টা পেত-_ 
সাঞ্ধং য্িজদৈবতেন ন গতং দৌরাত্ম্যমেতদ্ি বো 
জানীতাবধিবাসরঞ্চ গণনাগম্যোইস্তি লেখাসু যঃ। 
ইত্যাকর্ণ্য ধিযুক্তগোপসদৃশঃ প্রাণৈঃ সমং সঙ্কথা- 
মৈকৈকাং প্রতিবাঁসরং প্রিয়সখী রেখাং রহে! লুম্পতি ॥-_-৫ম কিরণ 
[ তোমরা! নিজ দেবতার মথুরখগমনকাঁলে তার সঙ্গে যাওনি, ইহাই তোমাদের অতি 
দৌরাত্ম্য, তার যে অবধিদিবস ভিত্তিতে রেখাঙ্লিত হয়ে গণনাগম্য হয়ে রয়েছে, তাও 
তোমর। জান। বিয়োগিনী গোপসুন্দরীর এ সকল কথ! শুনে প্রিয়সখীরা শঙ্কিতমনে 
প্রতিদিন গোপনে এসে ভিত্তিস্থিত এক একটি রেখা মুছে যেত । ) 
নিয় গাথাটিরই ভাবপ্রেরণা এই শ্লোক রচনার মুলে সক্রিয় মনে হয়-- 
ওহি-দিঅহাঁগমাসংকিরীহি' সহিআহি' কুড্ডলিহিআও। 
দে! তিশ্ি তহিং বিঅ চোরিআএ' রেহা পৃসিজ্জন্তি ।__-৩1৬ ( পণ্যভোজক ) 
[ (প্রিয়তমের ) প্রত্যাগমনের অবধি দিবস নিকটবর্তী আশঙ্কা করে সর্থীগণ ( গৃহকুড্যে ) 
লিখিত (দিবসগণন। ) রেখার দ্রই তিনটিকে অলক্ষ্যে পুছে রেখেছে । 
মাঁনিনী রাধার পদপ্রান্তে কৃষ্ণ পতিত হয়ে অনুনয় করতে থাকলে রাধা বলছে-_ 


কিং পাদাস্তমুপেষি নাম্মিকুপিতা নৈবাপরাদ্ধে! ভবান্‌ 
নিহত নহি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোপরাধোহথ বা। 
যোগ্যা এবহি ভোগ্যতাং দধতি, তন্নানৌচিতো। কাপি নে! 
তেনাদ্যাবধি গোকুলেক্্রতনয় ! হ্বাতস্ত্্যমেবাস্ত তে ॥--৫ম কিরণ৩৮ 
৩৭। এ, পৃঃ ৩৯০ 

৩৮। কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্থচজ্রোদয় নাটক (১০ম অঙ্ক) থেকে এই ক্লোকটি 
এখানে উদ্ধৃত হয়েছে । এরূপ আরও কয়েকটি শ্লোক এ নাটক থেকে উদাহরণস্বরূপ 
উদ্ধাত হয়েছে, দেখ) যাবে। 


সংখ্যা১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৬৭ 


[ কেন আমার পায়ে পড়ছ, আমি ত কৃপিতা হই নি। তুমিও কোন অপরাধ কর নি। 
অকারণে সুবোধজনের কখনও কোপ অথবা অপরাধ জন্মে না। তোমার যোগ্যাই তোমার 
ভোগ্যা হতে পারে । আমাদের এ প্রণয়বিচ্ছেদে কোনরূপ অনোৌচিত্য দেখছি না। হে 
গোকুলেজ্রতনয়, তুমি আজ থেকে নিধি্ধেই স্বাধীনত। ভোগ কর । ] 

ঠিক অনুন্পভাবেই প্রণয়কুপিতা গাঁথার নাঘ্িকা কৃতাপরাধ নায়ককে বক্রোক্তি 
করে বলছে--- 

অজ্জঅ গাহং কুপিআ! অবউহ্সু কিং মুহা পসাঁএসি। 
তুহ মন্ন-সমুপ্লাঅএণ মজ্ধ মাণেণ বিণ কজ্জং (২1৮৪ ( ম্বগাঙ্ক ) 

[ হে অজ্ঞ, আমি (তোমার উপর) কুপিত হইনি। (আমাকে) আলিঙ্গন কর; 
কেন আমাকে বুথ প্রসন্ন করতে চাচ্ছঃ € আমার পক্ষেও ) ক্োোমাঁর কোপ উৎপাদনকারী 
মান অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই । ] 

কবি কর্ণপুর অলংকারকৌস্তভে রাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তিমুলক অনেকগুলি শ্লোকরচনা 
করেছেন । তন্মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধাত হল--- 

ত্বং মে প্রাণাঃ কথমিব বিভো ত্বাং বিনা নৈব বর্তে 
শাহং যা তে বসতি হৃদয়ে সৈব তে প্রাণহেতুঃ। 

ত্বং মে নিত্যং বসসি হৃদয়ে না ন নেত্যক্রুপূর্ণাং 

কৃ! দোর্ভযাং হৃদি বিনিদধে সা বিসম্মার বামম্‌ ॥--৫ম কিরণ 

[ প্রিয়তমে, তুমিই আমার প্রাপস্বরূপ। হে বিভো, কিরূপে প্রাণস্বরূপ হলাম ? 
তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না। না, আমি নই | যেতোমার হাদয়ে বাস করে, সেই 
তোমার প্রাণহেতৃ । কেন তুমিই তো আমার হাদয়ে সর্বদা বাস কর। না না, আমি বাস 
করব কেন? এই বলে অস্রপূর্ণা হলে কৃষ্ণ বাছ দিয়ে (রাধাকে) হৃদয়ে ধারণ করল, 
মানিনীও সমস্ত অভিমান ভূলে গেল । ] 

এজাতীয় শ্লোকগুলির আদর্শস্থল নিয়োক্ত গাথাটি যদি বলা যায়, তাহলে কোন 
অযৌক্তিক বলা হবে ন! মনে করি-_ 

পসিঅ পিএ কা কুবিআ সুঅগ্র তুমং পর-অণম্মি কো কোবো। 
কোছ পরোণাহ তুমং কীম অপুঞ্জাণ মে সত্তী 1--91৮৪ (কুবিন্ ) 

[হে প্রিয়ে, প্রসন্ন হও। কে ফুপিত হয়েছে? সৃতনু, তুমি। পরজনের প্রতি 
কোপ কিরূপ? ওশো, পর কে? হে নাথ তুমিই (পর)। কেমন করে (এ সম্ভবপর ) 
আমার অপ্রপ্যের শক্তি (তাদ্বশ )1 ] 

ঠাদকে অপুর্বসৃষ্ট রমশীর মুখলাবশ্যের তুল্য করার জন্য বিধাতা নিরন্তর চেষ্টা করে 
চলেছে, এন্ধপ বর্ণনা এই ক্লোকে রয়েছে-- 

নষ্টো৷ নষ্টঃ প্রতিকুহু মুহুঃ পূর্ণতামেতি চক্র 
ন্বাকাং রাঁকাং প্রতি ন তৃ ভবেদম্যরূপ কদাহপি । 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


নাচ্যো হেতুম্তদিহ ললিতে বীক্ষ) বীক্ষ্য ত্বদাস্যং 
ধুনং ধাতা তমতিচতুরে। নিম্সিমীতেহনুমাসম্‌ 1--৮ম কিরণ 

[াদ প্রতি অমাবস্যায় ন্ট হয়ে আবার প্রতি পুর্িমায় পূর্ণতা পাচ্ছে। কোন 
অমাবস্যা বা পূরিমায় অন্যরূপ পায় না। হে ললিতে, এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ আছে 
বলে মনে হয় না। সুচতুর বিধাতা নিশ্চয়ই তোমার মুখমণ্ডল দেখে তার অনুরূপ নিষ্মাণের 
জদ্য প্রতি মাসে পুর্ণ টাদ নির্মাণ করে। ] 

প্লোকটি স্প্টভাবেই নিয়েশক্ত গাথাঁটির ভাবানুসরণে লেখ দৃঢ় অনুমান করতে পারি__ 

তুহ মুহ-সারিচছং ৭ লহই তি সংপু্-মগলো বিহিণ।। 
অন্নমঅং বব ঘডইঅং পুঁণো বি খণ্ডিজ্জই মিঅক্কো 1--৩1৭ (রাজহস্তী ?) 

[ (টাদ আজও ) তোমার মুখতুল্য হতে পারল না এই কারণে বিধাত! সম্পূর্ণমগ্ডল 
টাদকেও প্নধার অন্যপ্রকারভাবে নিম্নীণ করার অভিপ্রায়ে (এক এক কলা করে) তাকে 
খণ্ডিত করে থাকে । ] 

অলংকারকৌন্তভের আর একটি ক্লোক নিয্নলিখিতরূপ-_ 

বপুঃ স্থিত্য! জ্ঞাতং কপটরহিতং প্রেম নহি মে 

সতি প্রেমি প্রায়ো ন ভবতি বিয়োগঃ প্রণয়িনোঃ। 

অতঃ প্রেয়়োহকীত্তিপ্রকটননিমিত্ত মম জনিঃ 

কথং নু শ্রোতব্য দয়িত ইতি ভুয়ো হরিবচঃ ॥--৮ম কিরণ 

[শরীর যখন বর্তমান, জানলাম আমার প্রেম কপটতাশুন্য নয়। প্রেমসত্বেও কি 
প্রণস্ষিমুগলের বিয়োগ হয়? ফলতঃ, প্রেমের অকীতিবিস্তারের জহ্য আমার জম্ম হয়েছিল৷ 
অয়ি দয়িতে, এই হরির সম্বোধন বাক্য আর কি শুনব?) 

এর অনুপ্রেরণামূল যে এই নিয়োক্ত গাথাটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই_- 

কইঅব-রহিঅং পেম্মং পথ ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ। 
অহ হোই কস্স বিরহে! বিরহে হোৌওন্মি কো জিঅই ।--২৪ (রোম ) 

। হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশৃন্য প্রেম যেন একেবারেই নেই । যদি থাকত, 
তাহলে কি কারে। বিরহ থাকত? বিরহ ( কদাঁচিং) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত ?] 

কৃষ্ণের উদাসীন আচরণে ললিত অনুযোগ করে বলছে-- 

একন্মিংক্ভব হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রসূনে। ভয়স্যো। নলিনদৃশ$ কৃতপ্রবেশাঃ । 
নাস্ত্যস্মিন্নবসর এব গাড়পুর্ণে তাদৃশ্তো গুণবন্থলাঃ কথং বিশস্ত ॥_-৮ম কিরণ 

[ হে ব্রজেক্দরকুমার, তোমার একমাত্র হৃদয়ে বু রমণীর প্রবেশ ঘটেছে, অগ্রমাত্রও স্বান 
নেই । সুতরাং এ গা়পুর্ণস্থলে গুণসম্পন্ন। সখীর প্রবেশ কি করে ঘটবে ?] 

এর সঙ্গে সহজে তুলনা! করা চলে এই গাথাটি-_ 

মহিলা-সহস্স-ভরিএ তৃহ হিঅএ সুহৃজ স1 অমাঅস্তী । 
দিঅহং অ্ঞ্জ-কল্ম! অঙ্গং তুঅং পি তএএই ॥-২৮২ (হাল) 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত "গাহালত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৬৯ 


[ হে সৃভগ, মহিলাসহত্রপূর্ণ তোমার হৃদয়ে সে (আমার সখী) স্থান ন] পেয়ে, 
প্রতিদিনের অন্য কাঁজ বাদ দিয়ে তার কৃূশ শরীরকে আরও কৃশ করছে। ] 
মানিনীর ম্বখে এসে পড়েছে কর্ণাভরণ ইন্দ্রলীলমপির প্রভামুক্ত চাদের আলো। দিত 
তা অশ্রুকণা৷ ভেবে পুঁছে দিচ্ছে-. 
পুসিআ অগ্জাহরণেন্দনীল-কিরণাইঅ1 সসি-মউহ। 
মাঁণিণি-বঅপম্মি সকজ্জলংসু-সঙ্কাই দইএএ 1--81২ ( কলসগন্ধ ) 
[প্রিয় (দয়িত) মানিনীর সুখে কর্ণাভরণস্থিত ইন্দ্রনীলমণির প্রভাযুক্ত চন্দ্রকিরপকে 
কাজল মিশ্রিত অশ্রুকণ। মনে করে পুঁছে দিচ্ছে ।] 
ঠিক যেন এই গাথারই অনুসরণে কবি কর্ণপৃর লিখেছেন 
কপোলয়োঃ কুণডলপদ্মরাগমুখবিদ্বং ব্জরাজসৃনোঃ। 
সবুম্বনলগ্রাধরবাগবুদ্ধ্যা স্ববাসসা লুম্পতি কাহপি মুদ্ধা /--৮ম কিরণ 
[ রজরাজকুমারের কপোলমুগলে কুণুলস্থিত পগ্মরাগমণির কিরণছায়া প্রতিফলিত 
হওয়ায় কোনও মুদ্ধা রমণী স্বকীয় চুস্বনলগ্ন অধররাগ মনে করে বস্ত্র দ্বারা পৃছে দিচ্ছে। | 
ফুলের রেণু চোখে পড়েছে গোপী এই ভাবের অভিনয় করাতে মুকুন্দ রেণু মুছে দেওয়ার 
'্দাণ করে গোপীর মুখছুম্ধন করছে, এরূপ বর্ণনা একটি ক্লোকে আছে-- 
রজঃপ্রসূনস্য মমাক্ষিলগ্রমিতি ব্যাথাং কাহপি তথাহভ্যনৈষীং 
মুখ্য বায়ুং দদতা মুকুন্দেনোদষ্য তত্তএ চ স চুচুন্থে ॥---১০ম কিরণ 
[ফুলের রেণু চোখে পড়েছে, এই বলে কোন ব্রজরমণী পীড়ার ভাপ করলে, মুকুন্দ 
মুখের ফু দিয়ে তা দূর করে তার মুখচুন্বন করল | ] 
ক্লোকটি নিয়োক্ত গাথাটির ভাবপ্রেরণায় লেখা বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হবে নাঁ- 
বাএরিণ ডরিঅং অচ্ছিং কগ্ণউর-উপ্লল-রএণ । 
ফুত্ধত্তো অবিইণ হং চুন্বত্তো কো সি দেবাণং (--.২1৭৬ (পালিত ) 
[বায় ছারা উৎক্ষিপ্ত, কর্ণপূররূপে ব্যবহৃত পদ্মের পরাগছ্ছারা পূর্ণ (নায়িকার ) নয়নে 
ফ্কুংকার করতে গিয়ে, অতৃপ্ত অভিলাষে চুম্বনকারী দেবতাগণের মধ্যে কোন দেবতা হও ? ] 
অবশ্য গীতগোবিন্দেও অনুদ্ধপ ভাববাহী শ্লোক আছে-_ 
কাপি কপোলতলে মিঙ্সিতা লপিতুং কিমপি শ্রতিমূলে । 
চারু চুহস্থ নিতম্ববরতী দয়িতং প্ুলকৈরনুকুলে ॥--গীত ১৪৩ 
[ কোনও নিতঙ্ববর্তী কানে কাঁনে কথ! বলার ছলে কপোলপার্থে উপনীত হয়ে দয়িতের 
প্রেমোতফুল্ল স্বখে চুম্বন করছে ] 
তবে গীতশ্গোবিন্দের তুলনায় গাথাটির ভাবের সঙ্গে শ্লোকটির ভাবের অধিকতর সাদৃশ্য 
আছে, মনে করি! মানিনী নাস্িকার মান ঘোচাতে গিয়ে নায়কের পাদপতন সম্ভবতঃ 
'গ্রাহা সত্তসঈ'তে প্রথম সৃচিত হয়েছে ধারণ1। সর্ী নায়িকাকে বলছে--নারক যখন পায়ে 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭? 


পড়ে সাধাসাধি করছে, তখন আর মানে কাজ নেই। বেশী মানে আবাঁর বিপরীত ঘ 
যেতে পারে- 
পাঅ-পড়িঅং অহবের কিং দাপি* এ উট্ঠবেসি ভত্তারং ৷ 
এঅং বিঅ অবসাণং দৃরং পি গঅস্স পেম্মস্স 181৯০ (হাল) 
[ হে অভব্যে (অনুচিত ব্যবহারিণি ), এখনও পর্যস্ত তুমি পাঁদপতিত ভর্তাক ওঠাচ্ছ না 
অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমেরও এই (পাঁদপতনই ) চরম সীমা । ] 
কবি কর্ণপুরও যেন অবিকল এই গাথারই অনুসরণে লিখেছেন-_ 
পদাস্তপতিতং রাধে পশ্য কৃ্ণং রূষং ত্যজ। 
তন্মম শ্রায়তাং বাণী গাড়ে। মানঃ পরং বিষম্‌ ॥--১০ম কিরণ 
[ হে রাধে, দেখ, কৃষ্ণ তোমার পায়ে পড়েছে । অতএব আমার কথা শোন, রোষ 
ত্যাগ কর। কেন না গাঁ মান বিষম বিষস্বরূপ 1 ] 
যাই হোক, বাংল! দেশে হালকবি সংকলিত 'গাহাঁসত্তসঈ' যে অপরিচিত ছিল না এবং 
বাঙালী কবিগণ যে এর ভাবপুষ্ট হয়ে কিছু কিছু শ্লোক রচনা করেছিলেন, তা উপরোক্ত 
আলোচন! ছারা সুষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয়েছে । কেবল বাংল। দেশের কবিরা নন, বাংলাদেশে 
জন্মেছিলেন, পরে বৃন্দাবনে বসবাসকারী গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্ম ও দর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠাত। সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোসাঞ্চির অন্যতম সনাতন ও শ্রীজীব যে হালের “গাহাসত্বসঈ*-র 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সনাতন রৃহং বৈষ্ব- 
তোষণীতে শ্রীমন্তাগবতের ১০ম স্কদ্ধের ৩১শ অধ্যায়ের প্রারস্ত শ্লোক 'জয়তি তেখ্ধুনা; 
ইত্যাদির টাকায় 'গাহাসত্তসঈ' থেকে “কইঅব-রহিঅ পেন্মং' ইত্যাদি (২২৪) গাথাটি 
উদ্ধাত করেছেন এবং এর ভাম্তও লিখেছেন । আর শ্রীজীব গোস্বামীও তার 'ভক্তিরসাম্বত- 
শেষ' গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে (ধ্বনিনির্ণয় ) ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে দ্টি গাথা 
(২1৭৫ ও ২৮২) উদ্ধার করেছেন আ'র চতুর্থ প্রকাশে একটি গাথার প্রায় হুবন্থ অনুসরণে 
এই শ্লোকটি লিখেছেন-__ 
মাধব নাহং দৃী প্রিয়োহসি তত্া জ্মিত্যপি । 
সা ভ্রিয়তে তব কুষশ স্দিদং ধর্মীক্ষরং বচ্‌মি ॥ 
[ মাধব, আমি দৃতী নই, তুমি আমার প্রিয়, তারও প্রিয় । সে মরে যাচ্ছে, তোমার 
কুষশ হবে, ভাই এই ধর্মবাক্য বলছি।] 
উপরোক্ত ক্লোকের আধার গাথাটি এরূপ-_ 
ণাহং দৃ্ঈ ণ তৃমং পিও ত্তিকো অম্হ এখ বাবারো।। 
সা মরই তৃজ্‌কব অঅসো! তেণ অ ধন্মকৃখরং ভপিমো! ৪২৭৮ (অগ্রলচ্ছী ) 
[ আমি (নিজে) দৃতী নই, তুমিও (তার) প্রিয় নও; সুতরাং এ বিষরে আমাদের 
করণীয় কিছু নেই। (তবে) সে মারা যাবে, ভোমারও অপযশ হবে, তাই (আ্ীবধনিবারণ 
জন্য ) এই প্রর়্বাতা বললাম । ] 
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গাহাসত্তসঙ্ঈ' থেকে স্প$ উদ্ধতি তো দিয়েছেনই, কেবল তাই নয়, রাধাকৃষণ- 
প্রেমলীলাকে বিষয়বস্তু করে এরা যে মধুর রমণীয় কাব্য, নাটক, ভাণিকা, চম্পু ইত্যাদি 
রচনা! করেছেন, সেগুলিতেও "গাহাসত্সঈ'র গাথার ভাবছায়া! কোথাও কোথাও স্পষ্ট 
লক্ষ্য করা যাবে । বিশেষ করে শ্রীরূপের রচনাগুলিতে গাথার ভাবছায়] বুল দৃষ্ট হবে। 
গাহাসত্তসঈ' লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথার সংকলন । গাথাগুলিতে সাধারণ নরনারীর 
প্রেমের তীব্রতা ও গভীর নিবিড়তার সুন্দর পরিচয় বিধৃত রয়েছে । এই নিবিড়তা ও 
তীব্রতা এমনই সার্বজনীন যে, একে রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবনার মধ্যে স্কাপনা মোটেই দুরূহ 
ছিল না। বস্ততঃ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে তীন্র নিবিড়রূপ এ"দের রচনায় প্রত্যক্ষ করি, 
তা এই গাথাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুস্যুত বললে কোনরূপ অত্যুক্তি করা৷ 
হবে না। বিশেষ করে গাথাগুলির মধ্যে দুটি গাথার ভাবকল্পনা, প্রেমান্তির তীত্র 
আবেগময়তা, অপূর্ব সুন্দর রসব্যঙ্জনা রাধাকৃ্ণপ্রেমের মধ্যে এবং শ্রীচৈতন্যের কৃষপ্রেমান্তির 
মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, এ অনুমান যদি করি, তাহলে তা অসংগত মনে হবে 
না। গাথ। দুটির একট এইরূপ-- 
জং জং প্ুলএমি দিসং গুরও লিহিও ব্ব দীসসো ততো। । 
তুহ পডিমাঁপভিবাভিং বহই ব সঅলং দিসা' অক্কং ॥-_-৬1৩০ ( অজ্ঞাত ) 
[যে যেদিকে আমি তাকাই, সে সে দিকে তোমাকে সম্বখে যেন চিত্রিত দেখতে পাই । 
সকল দিকচক্রই যেন তোমার প্রতিমাপরম্পর1 বহন করছে । ] 
এই ভাবই লানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলামুক্ত সংস্কত কাব্যকবিভাতে, 
পদাবলী সাহিত্যে। এমন কি আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ভাবেরই 
প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সঞ্চার ঘটেছে বললে কোন অতিরঞ্জন কর! হবে না। রাধার 
চোখে কৃষ্ণের আকাশেকাতাঁসে, জলেছলে সর্বর্র স্ুরণ ঘটেছে, আবার বিপরীতভাবে 
কৃষ্ণের চোখেও স্থাবরজঙ্গম সর্বত্র রাধার স্ফুরণ ঘটেছে এমন এক ভাবকল্পন1 বনু কবির 
লেখনীতে ফুটে উঠেছে, ষা গাথাটিরই ভাবের দ্বারা প্রাণিত অনায়াসে ভাবা! যেতে পারে। 
অনুরাগের তীব্রতা থেকে কিংবা বিরহের বেদনা থেকে ত্রিভবন তদ্ময় হয়ে উঠেছে, এমন 
ছুটি অর্থ ই এই গাথাটি থেকে করা চলে। কৃফ্ণদাস কবিরাজ তো স্প$টভাবে এরই ভাঁব 
অনুসরণে লিখেছেন-_ 
ঘতে! যতঃ পততি বিলোচনং হরেঃ। 
সুতস্ততঃ স্ফুরতি তদকঙ্গসংহতি ৫-_ গোবিন্দপীলাম্বত ৬।২৫ 
[ যে দিকে যেদিকে হরির দ্বষ্টি পতিত হয়, সেই সেই দিকেই তার (রাধার ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
নেত্র স্ফরিত হয় 1] 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম । 
তাহা তাহা হয় ভার জীকৃষ্ণ স্কুরণ ॥ 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


স্বাবগ জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃতি । 
সর্বত্র হয় নিজ ই্টদেব শ্কষুতি 1--চৈ, চৈ. ২৮।২৭৭-৭৮ 
লৌকিক নরনারীর অনুরাগের ভাব কেমন সুন্দরভাবে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগে রূপান্তর 
লাভ করেছে ! 
শ্রীদপ গোস্বামী অনুরূপ ভাবকেই অনুসরণ করে নিয়োক্ত শ্লোকটি লিখেছেন বললে 
কোন অসঙ্গতি হবে না, শ্লোকটি এই-- 
রাধ। পৃরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতচ্চ রাধা 
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা । 
রাধ! খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা 
রাধাময়ী মম বড্ৃব কুতন্ত্রিলাকী ॥--বিদগ্ধমীধব, ৫ম অঙ্ক 
[ সম্মুখে, পম্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ভূতলে ও আকাশে (সর্বত্র) রাধাকে দেখছি, 
আমার নিকট ত্রিলোঁক রাধাময় হল কেন 2] 
শ্রীজীব গোস্বামী মাধবমহোধসবে রাধার মুখ দিয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করেছেন-_ 
বৃন্দাটবী পুষ্পসিতাপি সখ্যঃ 
সর্বত্র কৃষ্ণস্ুরশং করোতি । 
স্ফৃত্িং তদীয়ামপি কুর্বতী যা 
চিত্তং সমন্তাদ্‌ বিতনোতি ।।--২।৩৮ 
[হে স্থীগণ, কুসুমিত এই বৃন্দাবনে আজ সর্বত্র আমার কৃষ্ণস্ফুরণ হচ্ছে, শুধু তাই নয়, 
কৃষ্ণবর্ধ যাবতীয় বস্তরই স্ষৃতিযোগে আমার চিত্তকে অনুরঞ্িত করছে । ] 
রায় রামানন্দের জগন্লাথবল্লভ নাটকেও অনুরূপ ভাবের অনুসরণ দেখ! যাবে । রাধা 
কৃষ্ণকে বিরহকাতর হয়ে চিঠি পিথছে--- 
সুইরং বিজ্জসি বিঅঅং লম্ভইমঅপোকৃথু দজ্জসং বলিঅং 
দীসসি সঅলদিসাসু তুমং দীসই মঅপো! ৭ কুম্তাবি ॥--২য় অঙ্ক 
| হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হৃদয় দঢরূপে বিদ্ধ করেছ, কিন্ত মদনকেই অযশ পেতে হল । 
আঁমি সক্রল দিকে তোমাকেই দেখছি, কিন্ত মদনকে কোন স্থানে দেখতে পাই না! ] 
গাথার ভাবই পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে বলা 
যায়- 
(১) 
প্ূসকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শ্যামময় দেখি । ( চণ্তীদাস) 
(২) 
গগনে তববনে দশ দিকগণে 
তোমারে দেখিতে পাই । (ভ্ঞানদাস ) 
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আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের-- 
আজি তাই 
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল" (ছবি, বলাক। ) 
কিংবা 
“আমি যনে করি যাই দুরে, 
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে 
যতদূরে যাই ততই তোমার 
কাছাকাছি ফিরি ঘ্বরে। (আত্মসমর্পণ, মানসী ) 
গাথাটির “সকল দিক্চক্রই তোমার কত কত ছবি সাজিয়ে রেখেছে-রই অনুভূতির গাঢ় 
অপুর্ব কাব্যময় প্রকাশ বলা চলে! 
দ্বিতীয় গাথাটি এইবূপ-- 
অগৃঘাই ছিবই জুমুবই ঠৈবই হিঅঅশ্মি জণিঅ-রোমঞ্চে । 
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছহ পহিও মন্তঅ-উপফং 1-_-৭1৩৯ 
[ দেখ--পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুক ফুলটিকে (পেয়ে )--( কখনও এর ) আত্রাণ 
নিচ্ছে, (কখনও একে ) স্পর্শ করছে, (কখনও একে) চুন্বন করছে, (আবার কখনও ) 
রোমাঞ্চিত দেহে (নিজ ) বুকে রাখছে । ] 
প্রিয়ার কপোৌলসদৃশ মধুকপুষ্প দেখে পথিকের উন্মস্ততাঁর চিত্র যেরূপ গাথাঁকার 
এ'কেছেন, ঠিক অবিকলভাবে বনু কবি কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেল রাধার কৃষ্ণের অঙ্গবর্ণসদৃশ 
বন্তকে আলিক্ষন, চুম্বন, দর্শনম্পর্শনা্দির উদ্‌ভ্রান্ত উন্মততার কথা বলেছেন-__ 
মিশ্তি হৃম্বতি জলধরকল্পম্‌ । 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্‌ ॥__-গীত ৬।৭ (জয়দেব ) 
[ (রাধা) স্রান্তার শ্যাঁয় কৃষ্ণবিবেচনায় জলদবর্ণ অন্ধকাঁরকে চুম্বন, কখনও বা আলিঙ্গন 
করছে । 
ৃ তমিত্রপৃঙ্জাদি যদেব কিক্িন্মদীয়বর্ণোপমমীক্ষ্যতে তৈ2। 
সচুন্বনং তৎ পরিরভ্যতে মদ্ধিয়া পরং তং কক নু বর্ণনীয়ং ॥ 
-রৃহদ্ভাগবতাম্বত ১৭1৯৬ (সনাতন গোস্বামী ) 
[তারা আমার বর্ণসদৃশ ভিমিরপুর্জাদি যা কিছু দেখে তাকেই মদ্বৃদ্ধিতে চুম্বন ও 
আলিঙ্গন করে থাকে । ] 
আঃ কিং বা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবান্তোধরে | 
দুষ্টে তং পরিরন্কমৎসুকমিতিঃ পক্ষদয়ীমিচ্ছতি 
--বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক (রূপ গোস্বামী ) 
[হা কট, অন্নিক কি বঙ্গবার আছে । দৈবাৎ যদি কৃষ্বর্ণ নবমেঘে দৃষ্টি পড়ে, তবে 
আলিঙ্গনের জন্য ঘখানি পাখা পেতে ইচ্ছা করে। ] 
১০ 
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পদকতাদের বহু পদেও দিব্যোন্মীদপুর্ণ রাঁধার এই চির পরিদুষ্ট হবে__ 
(৯) 


হসিত বদনে চাহে যেখপানে 
কি কহে ছু হাত তুলি! 
একদিঠ করি মনু ময়ূরী 


কণ্ঠ করে নিরিখশে। (চণ্তীদাস ) 


(২) 
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে। (রাধামোহন ) 


(৩) 


গহন বনেতে যাঞা তম!লেরে কোলে লঞা 
মনে মানে তোমা কৈল কোর । 
অতিশয় হরিষে গাঁ আলিক্ষন রসে 


ধনি রহে হইয়া! বিভোর । (যদ্বনন্দন ) 


(৪) 
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত 
কোরে করত তুয়া ভাগে । (জ্ঞানদাস ) 

রাধার এই দিব্যোন্মাদ উপরোক্ত গাথাটিরই ভাব থেকে সরাসরি কিংবা জয়দেবের 
মারফৎ পদকর্তাদের মধ্যে গৃহীত বলে আমাদের দৃঢ় অনুমান । এই গাঁথাটিতে পথিকের 
প্রিয়ার জন্য যে তীব্র আকুলতাঁ, গাঁ উন্মাদনা, দুর্সর উচ্ছাস, নিবিড় আবেগময়তা, 
খরদীপ্ত অনুরাগ ও মর্মছিল্ন কাতরতা দেখা যায়, তাকে পদকর্তাদের অঙ্কিত কৃ্ণ- 
প্রেমাতবর রাধার অনলদহনদাহন হৃদয়াঁতির মধ্যে স্থাপনা অনায়াসসাধ্য ? একটি নাম- 
চিহ্মুক্ত অন্যটি নাঁমচিহ্দবঞ্জিত__এ ছাড় দ্বইয়ের প্রেমের গভীরতা ও আন্তিপ্রকাশে 
বস্ততঃ কোন পার্থক্ই দেখি না। এই গাথাঁটিতে সাধারণ মানবমানবীর প্রেমের যে 
গাঁচরক্তিম চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়, অনবদ্য । প্রিয়বিয়োগবিচ্ছেদকাতর 
পথিক প্রিয়ার কপোঙগসদ্বশ মধুক ফুলটি দেখে যেরূপ অনুরাগে উন্মত হয়ে উঠেছে, 
এমনাঁট আর ইতিপূর্বে গোচর হয় নি। এই উন্মত্তভাবই ধারণা যে, পরবর্তীকালে 
কৃষ্ণপ্রেমাতুর শ্রীচৈতশ্যের ভাবোন্মত্ত চিত্র অঙ্কনে প্রত্যক্ষভাবে, যদি তা নাও হয়, 
পরোক্ষভাবে ভ বটেই, সুনিশ্চিতভাবে কবিদের প্রাদিত করেছে । শ্ত্রীচৈতচ্চচজ্রোদয় 
নাটকে কবি কর্ণপুরের অঙ্কিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্টের ছবিটি এই গাঁথার সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলে আমাদের অনুমান অযৌক্তিক মনে হবে না । কবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যদেবের 
দিব্যোম্সীদপূর্ণ চিন্রাট একেছেন এইরূ প-_ 


সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষুব পদাবলী ৭৫ 


মদমুদিতময়ুরকণ্ঠকাগুদ্যুতি- 

মভিবীক্ষ্য কুতশ্চিদপ্যকস্মাধ। 

স্থলতি লুঠতি বেপতে বিধোতি 

দ্রবত্তি বিষীদতি হস্ত মূর্তীশঃ 7 ৯ম অঙ্ক 


[ ভগবান গৌরচন্ত্র, মদমত্ত ময়ুরগণের কণ্ঠশোভা অবস্মাং কোন স্থানে দেখে ভূতলে 
স্থলিত, তলুঠিত ও কম্পান্থিত হন এবং কখন বা! চীৎকার ধ্বনি করেন, কখন আর্জচিত্ত, কখন্ন 
বা বিষ্গও, কখনও বা মৃছাীপন্ন হন। ] 


গাথার পথিকের উন্মাদনার সঙ্গে একেবারেই অভিন্ন । শ্রীচৈতন্যদেবের ঘষে তীব্র 
উন্মত্তরূপ সেটাই অতিরিক্ত সংযোজিত । “গাহাঁসতসঈ” কবি কর্ণপুরের সুপরিচিত ছিল, 
পূর্বেই দেখিয়েছি) আমাদের আলোচ/ গাথাটির ভাষা 'অগতখাই, ছিবই, চুম্বই' 
(আজিঘ্রতি, স্পৃশতি চুম্বতি ) যেন 'স্ঘলতি, লুঠতি, বেপতে, দ্রবতি, বিষীদতি” ইত্যাদিতে 
রূপাশুরিত হয়েছে মনে হয় । 'গাহাসত্তসঈ'র প্রভাব এক্ষেত্রে যে কি অপরিসীম আশা করি 
তা এর থেকে কিছুটা বোঝা যাবে । 


পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব অপরিসীম । বহু পদকর্তা একেবারে আক্ষরিকভাবে 
শ্রীরূপের ক্লোককে অনুসরণ করে বহু পদ রচনা করেছেন। এই শ্রীরূপও যে আবার 
'গাহাঁসত্তসঈ'র ভাবনাপুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় ত্বার কাব্যনাটকাদির ইতস্ততঃ লক্ষ্য 
করা যাবে। “হংসদূত' শ্রীরূপের প্রথম রচিত কাব্য এবং বড়ো কথা এটি বাংলাদেশেই 
শ্ীচেতস্ভের অনুগত হবার পূর্বেই লিখিত । বৃন্দাঁবনে বাসকালে সনাতন-স্রীজীবের লিখিত 
গ্রন্থে 'গাহাসত্তসঈর স্পষ্ট উল্লেখে তারা বৃন্দাবনেই এটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এমন 
ধারণা হয়। কিন্ত হংসদ্বতে গাথার ভাবছায়া দৃষ্টে স্পফ্টতঃই অনুমান করতে পারি গৌড়ের 
রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব করার কালে কিংবা তৎপূর্বে রূপ, হয়তো সনাতনও 'গ্রাহাসতদঈ' 
পড়েছিলেন এবং এর তীব্ররাগম্নয় প্রেমের গাথাগ্ুলিকে সনিষ্ঠ আস্বাদন করেছিলেন । 
হংসদূত রচনার মধ্যে শ্রীক্ষপের কৃষ্ণপ্রাণতার পরিচয় পাই । রাধা! ও কৃষ্ণের প্রেমবস্তর মধ্যে 
লৌকিক নরনারীর প্রেমভাবনাকে উপস্থাপিত করতে শ্রীরূপ বিন্দৃমাত্র কুঠিত হন নি। 
প্রকৃতপক্ষে মহং্ভাব সকল কবিহ্ৃদয়কেই আকৃষখী করে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের 
রাধাকৃঞ্ণের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে দপ দিতে গিয়ে মানুষেরই মহং ভাব এবং ভাষা তাই 
শ্রীরূপ প্ররৃতিকে আকৃষ$ করেছে । এই কারণেই “গাহাসতসঙ্ঈ'র এমন সববাঙ্গীণ প্রভাব 
(তাসে প্রত্যক্ষ হোক কিংব? পরোক্ষ হোক ) সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বাংলা পদাবলী 
সাহিত্যে সৃদ্ুরপ্রসারী হত্ষ উঠেছে। "গাহাসতসঈ'র কবিদের ধর্মনিরপেক্ষ, ব)জিগত ও 
সমান্বসন্তব আবেগ বৈষবধর্মবোধের ঘন প্রলেপে অধ্যাত্মমহিমামুক্ত হয়ে রাধাকৃফপ্রেমে এক 
অলৌকিক ভাবব্যঞ্জন] সঞ্চার করেছে বলা যায় । 


একটি গাথাতে সর্থীকে প্রোধিতপতিকা বলছে__ 
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অহঅং বিওঅ-তগুঈ দ্সহে! বিরহাশলে। চলং জীঅং ৷ 
অপ্লাহিজ্জঞউ কিং সহি জাণসি তং চেব জং স্কৃতং ॥ 
--&1৮৬ (অজ্ঞাত ) 

[ আমি (প্রিয়ের) বিরহে কৃশা হয়েছি, বিরহের অগ্নি দুঃসহ বোধ হচ্ছে । জীবনও 
চঞ্চল (অর্থাৎ গমনোসম্থুখ ) হয়ে উঠেছে । হে সখি, যা এখন উপযুক্ত বলে তুমি 
মনে কর, তাই উপদেশ দাও । ] 

কৃষ্ণ-বিরহে রাধার বিলাপের ভাষাও আশ্চর্যজনক ভাবে অনুরূপ। রাধা 
বভাছে- 

মনে! মে হাঁ কম্টং জ্বলতি কিমহং হস্ত করবৈ 

ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। 

ইয়ং বন্দে যুদ্ধ সপদি তমুপায়ং কথয় মে 

পরামৃশ্যে যন্মাদ্বতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়? ॥-_-হংসদূত, ১০৪ 

[ হে সুমুখী, আমার মন সন্তপ হচ্ছে এ আমি কি করব? এই সম্ভাপময় 
বিরাট মহাসাগর পার হতে পারছি না। তোমার চরণে নতমন্তক হয়ে প্রণাম করি। 
তুমি শীঘ্রে কোন উপায় বলে দাও, যাতে আমি ক্ষণকালের জন্ম ধৈর্য লাভ করতে 
পারি । ] 

এই ভাবসাদৃশ্য থেকে অনুমান করি যে হংসদূত রচনাকালে শ্রীরূপ 'গাহাসত্তসঈ” 
নিশ্চয়ই পড়েছিলেন । হংসদূতের আরও ছ-একটি ক্লোকে 'গাহাসত্সঈ”র ভাবের ছায়। 
এরূপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। 

হংসদ্ূতের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এইরূপ-_ 

মুহুঃ শুন্যণং দৃ্িং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা 
শুণোমি প্রত্যক্ষং ন পরিজন বিজ্ঞাপনশতম্‌ । 
অতঃ শঙ্কে পক্কেরুহমুখি যয শ্যামলরুচিঃ 

স যুনামুত্তংসম্ভব নয়ন-বীর্থী-পথিকতাম্‌ ॥ 

[হে কমলমুখী, তুমি বারংবার লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত করছ, নির্জনে কারো ধ্যান 
করছ, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সহচরীগণ যে সকল নিবেদন করছে, তা শুনছ না। সেই 
হেতু মনে করি যে, যুবকদের মুকুটমণি শ্যামল কৃষ্ণকে তুমি দেখেছ । ] 

একটি গাঁথাতেও ঠিক এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বরাগের বর্ণন] করে গাথাকার 
বলছেন-__ 

পেচ্ছই অলদ্ধ-লক্থং দীহং পীসসই সুগ্ধঅং হসই। 
জহ জম্পই অফ্কুডখ্ং তহ সে হিঅঅ-টঠিঅং কিং পি ॥ 
--৩৯৬ ( হার্ছেক্র 8) 
[ যখন (তরুণী ) লক্ষ্য বিন! দৃর্টিক্ষেপ করছ্ছে, দশর্থনিঃস্বাল ফেলছে, শুন্ত (অকারণ ) 
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হাসি হাসছে এবং অস্পষ্টভাবে কি যেন আলাপ করছে, তখন ( মনে হয়) ভার হৃদয়ে 
কি যেন রয়েছে । ] 

শ্রীরপ গোস্বামী গাথাকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, দৃঢ় ধারশা হয়। এই 
গাধার ভাবের সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে চশ্তীদাসের বিখ্যাত একটি পদের 
প্রারভাংশের-- 

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা । 
বসিয়া বিরলে থাঁকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা | 

অবশ্য শ্রীৰরপের ক্লোকাঁংশের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে । শ্রীপ্পপের 'রহসি ধ্যায়সি 
সদা'র সঙ্গে “বসিয়া বিরলে থাকে একলে' মিলে । “না শুনে কাহারো কথা? ঘেন 
শৃণোসি প্রত্যক্ষং ন পরিজন-বিজ্ঞাপন-শতম্‌*-এরই ভাষাম্তর । আর 'নব পরিচয় কালিয়া 
বধুর সনে চশ্তীদাসের এই উত্ভি সর্থীর “যো শ্যামলরুচিঃ স যৃনামুত্তংসম্তব নয়নবীথি 
পথিকতাষ্‌' এই উক্ভিরই ভাবানুবাদ মাত্র । 

গাথাঁকারের প্রত্যক্ষপ্রভাব যদি নও থাকে, অন্ততঃ পরোক্ষ প্রভাব চণ্তীদাসে সহজে 
লক্ষণীয় । গাথার ভাবই শ্রীরূপের মাধ্যমে বাহিত হয়ে চণ্তীদাসের রচনায় অনুস্যত 
হয়েছে, সন্দেহ নেই | 

পাহাসত্তসঈ-র লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথাকে রাধাকফ্প্রেমের মহিমায় উত্তরণের 
প্রয়াসচিহ্ন কৃষ্তদাস কবিরাজের চৈতম্যচরিতাম্বতে সৃষ্পষ্ট দেখা যাবে । মধ্যলীলার দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ হালকবির একটি গাথা উদ্ধার করেছেন । অবশ্য 'এটি সরাসরি 
হাল থেকে গ্রহণ করেন নি। সনাতন গোস্বামী দ্বারা বৈষ্কবতভোষণীতে ধৃত গাথাটিকেই 
তিনি এখানে উদ্ধত করেছেন । গাথাটি এই-- 

কইঅব-রহিঅং পেম্মং পথ্ি ব্বিঅ মামি মাগুসে লোএ। 
অহ হোই কস্স বিরহে! বিরহে হোত্তম্মি কো জিঅই ॥ 
২1২8 (রাম ) 

[ হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশুন্য প্রেম যেন একেবারেই নেই। যদি থাকত, 
তাহলে কি কারো বিরহ থাকত ? বিরহ ( কদাচিং) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত 2] 

সনাতন গোস্বামী ধৃদ্চ পাঠে “মামি” শব্দটি নেই । তিনি যে এটি ইচ্ছাপূর্বক বাদ দিয়েছেন, 
তা সহজেই বোঝা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন । এর 
প্রায় হুবহু অনুবাদ যা করেছেন, তা নিয়রূপ-- 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জান্নদ হেম 
সেই প্রেম নুলেেকে না! হয়। 
যদি হয় তার ধোশ না হয় ভার বিয়োশ 


বিষোগ হৈলে কেহ না জীয়য় /--চৈ, চ. ২২1৪৩ 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


“কইঅব রহিঅং পেম্মং, কৃষদাস কবিরাজের লেখনীতে “'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম?-এ 
রূপলাভ করেছে । এই শব্বপরিবর্তনের ফলে অনুবাদটিতে মূলের ভাবধারার সঙ্গে 
কোনও দ্ধপ অসঙ্গতি বা অসামঞ্জন্য ঘটে নি, অথচ কৃষ্পপ্রেমের মহিমা! অনতিলংকৃত 
ভাষায় অপূর্ব গভীর সারল্যে প্রকাশিত হয়েছে । লৌকিক প্রেম “কৃষ্ণ এই একটি মাত্র 
শব্দের যাহৃষ্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে ভক্ত হৃদয়ের আকাক্কিত অলৌকিক প্রেমের 
মহতী ভাবলোকে যাত্রা করেছে। বৈষ্ণব পদকর্তারাও এভাবেই াহাসত্তসঈ'র 
প্রেমানুভতির ভাবপ্রতিমাকে আত্মসাৎ করে রাধাকৃফের প্রেমাধারে উপস্থাপিত করে নিবিড় 
তন্ময়তায় আরও গভীর বর্ণোজ্কল করে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশ্বীস। 'গাহাসত্তসঈ' লৌকিক 
প্রেমের গাথা হলেও সেই প্রেমকে যে রাধাকৃফ্প্রেমের আধারে স্থাপন! সহঙ্জ, তা পূর্বেই 
দেখিয়েছি । বস্ততঃ, লৌকিক মানবমানবীর প্রেমের প্রতীক হিসাবেই রাধাকৃ্ণ চিত্রিত 
হয়ে এসেছে বছদিন। সেকালের কাব্যসংকলয়িতাঁদের কাছে রাধা ছিল নিতান্তই 
সাধারণা। তাই এই নিষিদ্ধ প্রেমের পাত্রীর স্থান হয়েছিল "অসতীব্রজ্যাতে | চৈতন্য 
পূর্বকালে সমগ্রভাবে সমাজমানুষের মনে কৃষ্ণপ্রাণতা তেমন করে উদ্বোধিত হয়নি । 
কৃষ্ণের রাখালিয়া জীবন এবং গোপবৃতে রাধার পরকীয়া প্রেমের লোকমধুর রুচিতেই 
তখনকার কবিহৃদয় উদ্বেলিত। অধ্যাত্মভাবনার স্পর্শ তখনও এ প্রণয়কাহিনীতে লাগে নি। 
জয়দেবের হরিপ্রাণত1 নিঃসংশয়িত প্রতিষ্ঠ নয়। প্রকৃতপক্ষে, চৈতম্যভাবনাশ্রিত হয়েই 
আধ্যাত্মিক তত্বদুষ্টির সঙ্কেত বহন করে রাধাকৃঞ্ণের প্রেম লৌকিকতার মর্তাভমি থেকে 
অলোৌকিকতার ভাবলো'কে যাত্রা করেছে। আর এই ছ্বই রাজ্যের সেতুবন্ধন ঘটেছে 
বৈষণবপদকর্তাদের ভক্তিগাঢ় কবিচিত্তের আশ্চর্ম সুন্দর বাঙুনিম্মিতিতে। আর এই 
বাঙনিষ্রাণে সুন্দরতম ভাঁব, ভঙ্গী, ভাষা, চিত্রকল্প যেখান থেকে যা কিছু তারা পেয়েছেন, 
তাই-ই ছু হাত পুর্ণ করে নিয়েছেন । বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকেই বিশেষ করে বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ প্রভৃতি 
সুপপ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে এদের বিশেষ অধিকার ছিল। সংস্কৃতের 
পাশাপাশি প্রাকৃত কাব্যকবিতানাটকাদিও এ"রা পড়েছিলেন সহজেই অনুমান করা যায়। 
মুকুন্দরাম তার চণ্তীমঙ্গলে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষাপ্রসঙ্ষে মধ্যযুগের বাংলাদেশে কাব্যকবিতাঁদি 
পঠনপাঠনের একট সুন্দর ইতিহাস তুলে ধরেছেন-- 

পড়িল কখন দণ্তী, করিতে কবিত্ব খণ্তী, 
নান। ছন্দ পিল পিক্ষল। 

করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ, 
বন্ধুনে বাড়ে কুতৃহল ॥ 

জৈমিনিভারতাস্বত ব্যাস পড়ে মেঘদত 
নৈষধ কুমারসম্ভব 
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দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেত মুনি, 
রাঘব পাগুবী জয়দেব ॥ 
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, প়ে ছুই সপ্তশতী, 
পড়ে মুদ্রা ম্বরারি মাজতী। 
হিত উপদেশ কথ।, পড়িল বাসবদতা, 
_ কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ৪৩৯ 


মুকুন্দরাম উল্লিখিত “দুই সপ্তশর্তী'-র একটি “আধ্যাসপ্তশতী” এবং অন্তটি যে 'গাহাসতসঈ' 
তা বোঝানো যায়।৪* এ থেকে মধায়ুগের বিদ্যোসাহী বাঙালী পাঠকের কাছে 
গাহাসত্তসঈ' অপরিচিত ছিল না দেখা যাচ্ছে। সপগ্ডিত বৈফবপদকর্তাদেরও 'গাহাসত্বস্ঈ 
অপঠিত না থাকবারই কথা। বস্ততঃ, তারা যে 'গাহাসত্সঈ"-র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
এবং পদরচনার কালে এর থেকে ভাবের কনকছুর্ণ মুঠো ভরে নিয়েছেন, তা দেখা যাবে। 
অবশ্থ 'গাহাসত্তসঈ” থেকে এদের ভাঁবসম্পদ আহরণ যে সর্বাংশে সবসময়ে সরাসরি 
ঘটেছে, তা বল! চলে বা। গাথার ভাব সংস্কত কবিতায় এবং সংস্কৃত কবিতার ভাব 
পদাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছে, এমনটিও দেখা গেছে। ইতিপুর্বে এ সম্পর্কে সামান্য 
আলোচনাও করা গেছে । তবে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে প্রাকৃত কবিতার সাদৃশ্য কেবলমাত্র 
সংস্কত জানা কবিদের মধ্যস্থতায় একথা! ধীরা বলেন,ঃ* তাঁদের মন্তব্য যথার্থ নয়, ধারণ] । 
বৈষ্কব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি অসাধারণ পাগ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার লিখিত 
বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁর বনু বিষয়ে পঠন-পাঠনের পরিচয় দেয়। বিদ্যাপতির বহু উৎকৃষ্ট পদ 
ভার উচ্চ কবিশক্তির পরিচয় বহন করলেও মৌলিক ভাবকল্পনায় তা খদ্ধ নয়, দেখা গেছে। 


৩৯) কবিকন্কণ চণ্ডী--বঙ্গবাসী কাালয় হতে প্রকাশিত ২য় সং, পৃঃ ২১৫1 দীনেশচজ্্র 
সেন মহাশয় সম্পাদিত চণ্তীমঙ্গলে 'পড়ে দ্বই সপ্তশতী” পাঠ আছে। সম্প্রতি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডঃ বিজনবিহা'রী ভট্টাচার্য সম্পাদিত "চণ্ডীমঙ্গল ( ধনপতি 
উপাখ্যান )-এ “জানে বাল। সপ্তশতী” পাঠ আছে। 

8০। চাঁরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার চণ্তীমঙ্গল বোধিনীতে এই “পড়ে ছুই সপ্তশতী'র 
এব্ধপ অর্থ করেছন, দ্বই সপ্তশতী--(১) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ও (২) মার্কগেয় চণ্তী--যাহাতে 
০০ ক্লোক আছে অথবা (১) মহারাস্র প্রতিষ্ঠান দেশের রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন 
কর্তৃক রচিত গাথাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত মহাকাব্য ও (২) গোবর্ধনাচার্য বিরচিত 
আর্্যাপ্তশতী ৷ 

৪১। “কিন্ত উচ্চতর সাহিত্যে, এমন কি বৈষ্ণব পদীবলীতেও প্রেমের সৃসুষ্ক্ চেতনা 
প্রবিষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত প্রেমকবিতার পথ বাহিয়া। উহাদের সহিত প্রাকৃত কবিতার 
সাবৃস্কও সংস্কর্ত-জ্গানা কবিদের মধাস্থতায় ।”__জাহ্বীকুমার চক্রবর্তী £ প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্য ও বাঙাপীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ 
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বস্ততঃ, দেখা যাবে তার অনেক পদের ডাঁষ সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাব থেকে আহাত 
হয়েছে । কীতিলতা"-র রচয়িতা বিদ্যাপতি সংস্কত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত 
সাহিত্যেরও চর্চা করেছিলেন, তা দ্রতাসহকারে ধলা চলে। বিদ্যাপতি 'গাহাসতসঈ'-র 
সঙ্গে যে অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, তা! নিব প্রমাণবলে বলা যায়। বিদ্াপতি 
তার একটি পদে রাধার অভিসারের এন্প বর্ণনা দিয়েছেন-_ 
আজ প্রুনিম তিথি জানি মোয়' অএলিহু" 
উচিত তোহর অভিসার । 
দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি 
কে বিভিনাবএ পার ॥ 

পৃ্ণিমারাত্রিতে রাধার গৌরদেহের লাবণ্য জেটাৎন্লালাবণ্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে। 
ফলে কেউ তাকে আর প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা সন্দেহ নেই । 

কিন্ত এই ভাবট্ুকু বিদ্যাপতির নিজস্ব নয় বলেই মনে করি। “গাহাসতসঈ'-তে ভুবন 
এই ভাবের একটি গ্রাথা পাওয়া যাঁয়। গাথাটি এই-_- 

গশ্মিহিসি তস্স পাসং সুন্দরি ম! তুরঅ বডউ মিঅঙ্কো । 
হুদ্ধে হদ্ধং মিঅ চন্দিআই কো পেচ্ছই মুহং দে ॥--৭1৭ 

[হে সুন্দরি, প্রিয়জনের কাছে যেতে পারবে, কিন্তু ত্বরার প্রয়োজন নেই, টাদ আরও 
উঠুক, দ্বধে দুধের ম্যায় টাদের আলোতে তোমার মুখ কে দেখতে সক্ষম হবে 2] 

সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বিদ্যাপতি গ্রাথাঁটির ভাবের দ্বারা উপরূক্ত পদরচনাক়্ প্রািত 
হয়েছিলেন । সুতরাং প্রাকৃত কবিতার সঙ্গে এদের যে সরাসরি পরিচয় ছিল, তা বুঝি 
নিষ্বিধায় বলা চলে । 


বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি 


শীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে --*চাতুর্বব্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশ$” 1 গুণ ও 
কর্সের তারতম্য অনুসারেই নাকি ভগবান ব্রাক্মপাদি চতুর্ধর্পের সৃষ্টি করেছিলেন১ । গুণ ব1 
প্রবৃত্তির সঙ্গে বর্ণ বা জাতির যোগাযোগ অনেক সময়েই'আমাদের কাল্পনিক মনে হয়, তবে 
কর্ম বা বৃত্তির সঙ্গে আদিতে জাতিভেদের সম্পর্ক ছিল বলে এঁতিহাসিকদের ধাঁরণ!। 
স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি লঙ্ঘন করাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
সংঘাতের ফল বলেই অনেকে মনে করেন । কিন্তু বাংল! দেশের অতীত ইতিহাস আলোচন! 
করলে দেখা যায় যে ব্রাঙ্গণাদি চতুর্বর্ণের লোক প্রাচীন মুগ হতেই নানা কারণে তাদের 
জাতিগত বৃত্তি লঙ্ঘন করে এসেছেন, এবং সেজন্য তারা সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় বা 
অপাংক্তেয় হন নি। এমন কি, বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে তাঁদের বর্ণান্তরও ঘটে নি। তদের 
মুখোপাধ্যায় তার “সামাজিক প্রবন্ধ” (১৮৯২) গ্রস্থে দেখিয়েছেন যে মনুর সময় হতেই 
(খুঃ পৃঃ ২০০--২০০ খবষ্ট্দ ) বৃত্তির ব্যাপারে কিঞ্চিত শিথিলতা আমাদের সমাজে দেখা 
গিয়েছিল । মনু নিজেই বিধান দিয়েছেন যে ব্রান্গণ স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীখিকা 
নিবাহে অসমর্থ হলে ক্ষত্রিয় ব! বৈশ্যের বৃতি গ্রহণ করে জীবিক1 উপার্জন করতে পারে 1৭ 
ডঃ নীহাঁররঞ্রন ব্রায়ের মতে বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্বিয় বা বৈশ্য কোনদিনই ছিল না। 
এদেশের বর্ণ-বিশ্যাস ব্রাহ্মণ এবং শৃদ্র বর্ণ ও অন্ত্যজ-য্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-_কায়স্ছ 
এবং অন্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা ও অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শুদ্র-পর্যায়স্ক্ত ।« কিস্ত কি ব্রাহ্মণ, কি 
অত্রাক্মণ সব বর্ণের লোঁকেই প্রাচন যুগে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা, আতিক 
উন্নতির প্রেরণা ইত্যাদি নান! কারণে ক্তাদের জাতিগত বৃত্তি পরিহার করে অনেক সময় অন্য 
বৃত্তি বা জীবিকা অবলম্বন করেছেন । ব্রাহ্মণের! প্রধানতঃ ধর্মকর্মানুষ্ঠান, পৌরোহিত্য, 
শান্্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করলেও ছোট-বড় রাজকর্ম, যোদ্ধ-ব্যবসায় এবং 
কৃষিকাধ তাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি প্রয়োজন 
হলে তারা গ্রহণ করতেন। ম্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট্রের (সেন-বর্মণ যুগ) তালিকায় 


১. এশ্রীমস্তগ বদগণতা”, ৪র্থ অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক! 

২. “তুদেব-রগনাস্ভার”, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৬৪ সন), পৃঃ ১৮৭ । 

মনু, ১০1৮০-৮২, ১০১-১০২ ; ৯৩১৯। 

৩. নীহাররঞ্জন রায়, “বাঙ্গালী হিন্দ্রর বর্ণভেদ” ( কলিকাতা, ১৩৫২ দন ), পৃঃ ৪২-৪৪। 
অধ্যাপক নির্লকুমার বসু-ও এই মতের সমর্থক ; “ভারতকোষ”, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩ 
দ্রষ্টব্য । | 


৯৯ 
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ব্রাক্মপদের নিষিদ্ধ কর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে--শুপ্রবর্ণের অধ্যাপনা ও তাদের পৌরোহিত্য, 
চিকিংসা ও জ্োতিহিদ্যার চর্চা এবং চিত্রাঙ্কনের হতে]. শিক্পবিদ্তা 18 বিশুদ্ধ জ্ঞান বা 
অধ্যাত্মজ্ঞান চর্চার তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞান চর্চার স্থান নিয়ে ছিল বলেই বোধ হয় গণক বা 
গ্রহবিপ্ররা ব্রা্গণ-সমাজে পতিত ছিলেন, এবং চিকিংস! প্রধানতঃ ধাদের রৃতি ছিল সেই 
অন্বষ্ঠ-বৈদ্যেরাও ধর্ম-কর্মানৃষ্ঠানে শৃদ্র বলে গণ্য হতেন। ডঃ রায় দেখিয়েছেন যে পাল-চক্রর 
এবং সেন-বর্মণ আমলে, অর্থাৎ ক্রীস্টায় অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতা্ধীর মধ্যে বন্থ ব্রান্গাণ রাজা, 
সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অন্ত্রষ্ঠ-বৈদ্যের' 
(প্রধানতঃ চিকিৎসক ) মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-_কায়স্থেরা (প্রধানতঃ লেখক ও হিসাব-রক্ষক 
বা! কেরানী ) সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তর! ( নো-চালক 
ও মংয্যর্জীবী ) রাঘ্কর্মচারী ও রাজ্যশাসক হয়েছেন, এমন কি সাহিত্য চ্চাও করেছেন । 
তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই সে যুগে নিজেদের বর্ণ-বৃত্তির অনুশীলন করতেন বলে 
এতিহাসিকদের ধারণা ।* বৃহদ্ধর্মপুরাঁণ ও ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণে (খ্রীঃ ১২শ-১৪শ শতাব্দীর 
মধ্যে রচিত) ব্রান্মণেতর যে সব জাতিকে সংকর বর্ণ বা শুদ্র বর্ণ বলে তালিকাতৃক্ত করা 
হয়েছে ( তন্তবায়, কর্মকার, কুস্ভকার, স্বর্ণকার, বণিক ইত্যাদি ) তাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু 
বৃতি-পরিচয়ের দ্বারাই পরিচিত। বৃত্তি পরিবর্তন করলে এ"দের দ্বাতি-পরিচয়ও এক থাকার 
কথা নয়। তবে এদের মধ্যেও যে বৃত্বি-পরিবর্তন অসম্ভব ছিল না কৈবর্ত জাতির এক 
অংশের পরবর্তী কালে কৃষিরৃত্তি গ্রহণ ও মাহিস্যদের সঙ্গে অভিন্নতা-লাভই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ ।* পাশ্চাত্য পঙ্তিত মোনিয়ার উইলিয়ামসের মতে এই বৃতি-পরিচায়িত বর্ণ গুলির 
(8:55 98866৪ ) মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিধি-নিষেধগুলি কঠোর ভাবে পালন করা হ'ত। 
এগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের শিল্পী-সংঘ বা 8:618808? 8৪011৪-গুলির সাদৃস্ 
লক্ষণীয় ।* 

মধ্যযুগের এসলামিক রাজশক্তি প্রতিযোগিতা -বিহ্বীন, বংশগত বৃত্তি-নির্ভর উৎপাদন 
ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না । ফলে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের স্ব-স্থ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার 
ব্যাপারে স্থভাবতঃই আরো শিথিলতা দেখ! দেয়। ব্রান্পাণেরা অনেকেই তখনো শাস্ত্র 
ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মৃর্থ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল ন1? ম্কুন্দরাম 
ভার “কবিকঙ্কন চণ্তী”তে (১৫৭৯ খ্রীঃ) কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণন৷ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন,-- 


৪. নীহাররঞ্রন রায়, পূর্োজ গ্রন্থ, পৃঃ ৮৭৮। 
৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭, ৫১-২, ১৯৩-৪। 
৬ এ, পৃঃ ৮৯৯৮। 
৭* ই, 110095 তা 1018028, লিঃল্এজওহা। (0810088%, 1951), 0. 101-128. বইটি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে । 





সংখ্যা ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৩ 


পমুর্থ বিপ্র বৈসে পুরে “ নখরে যাজন করে 
শিখিয়া পুজার অধিষ্ঠান। 

চন্দন তিলক পরে দেব পৃজে ঘরে ঘরে 
চাঁউলের কোচড়া বান্ধে টান।”৮ 


সমসাময়িক কালের মুর্খ ব্রাক্মণদের কটাক্ষ করতে শ্্রীচৈতন্য মহাঁপ্রভৃও € ১৪৮৬-১৫৩৩) 
পরাহ্মুখ হন নি। 

প্রভু কহে সন্ধিকার্্য জ্ঞান নাহি যার। 

কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার 7৯ 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের “হরিলীলা” পাঠে মনে 
হয়, ব্রাঙ্গণেরা এ যুগে শুধু শান্ত্রচ্চী করতেন না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতি 
চর্চাও করতেন । 

“দক্ষিণে বসিয় বেদবত্তা ছ্বিজগণ । রাজনীতি কহে কহে ব্রন্মা নিরূপণ ॥”১* 


ব্রা্জপদের পরেই ছিল সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থ উপবর্ণের স্থান) বৈদ্যের প্রধানতঃ 
চিফিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করতেন, কিন্ত ব্রান্মণের ন্যায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত বৈদ্যের উল্লেখও 
মধ্যস্থগের বাংল! সাহিত্যে পাওয়া যায়। চৈতন্য-অনুচর নবন্বীপ-নিবাসী মুরারি গুপ্ত 
জাতিতে বৈদ্য হলেও সর্বদ1 ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের চর্চা করতেন । চৈতম্দেব তাই তাকে 
পরিহাস করে বলেছেন,_ 

“প্রভূ বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। 

লতা পাতা নিঞ। গিয়া যোগী কর দড় ॥ 

ব্যাকরণ-শান্ত্র এই বিষমের অবধি । 

কফ-পিত-অজীর্প ব্যবস্থা নাহি ইথি 0১১ 
চৈতন্মদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসী চজ্সরশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের স্যায় 
লিখন-বৃতি গ্রহণ করে জীবিকণ বিধাহ করতেন ।১২ কায়স্থ উপবর্ধের লোকের! সাধারণতঃ 
মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনে! কখনো! রাজাযশাসনের এবং প্রজাপালনের 
দায়িত্বও গ্রহণ করতেন । বারত্বইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, “আইন- 





৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, “কবিকষ্কাপ চণ্ডী” ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫২ ), 
পৃঃ ৩৪৯। 

৯. *শ্রীশ্রীচৈতন্তভাপ্নবত”? ( বসুমতী সংস্করণ ), পৃঃ ৪৮1 

১০. দীনেশচজ্জ সেন ( সম্পাদিত ), “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়”, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮৭। 

১১, “জ্রীজীচৈতন্তভাগবত”, পৃঃ ৪৮ । 

১২. “শ্রীতীচেতল্চরিতাস্থৃত”, উপেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় লম্পাদিত (কলিকাতা; 
১৩৫১ সন ), পৃঃ ১৯৫। 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


ই-আকবরাী” গ্রন্থেও বাংলাদেশে অনেক কাক়স্থ রাজার নাম পাওয়া] যায় 1৯৩ সমাজে 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষগ্সিক প্রতিপত্তি বোঁধ হয় বেশীই ছিল । 
ইচ্ছা মতো বৃত্তি গ্রহণের এই স্বাধীনতা অবশ্য মধ্যপুগেও কিছুটা! সীমাবদ্ধ ছিল । ব্রাঙ্গণ- 
বৈদ্য-কায়স্থ সন্তান মুচি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি অন্তজ জাতির বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অথবা 
কোনো শৃদ্র জন-যাজন, পৌরোহিত্য করছেন এরকম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে, অন্ততঃ বর্ণাশ্রমী 
সমাজে, পাওয়া যায় না) যজন-যাঁজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য 
থাকার জন্যই বোধ হয় সমাজে ব্রাঙ্গণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতেন । 

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলা দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি কখনো ছিল না, যদিও 
পরবর্তীকালের কোনো কোনো গ্রস্থে কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করা হয়েছে। মুকুন্দরামের 
কাব্যে বাংলা দেশে কক্ষত্রি” ও রাজপুত জাতির উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বৃতি ছিল 
মল্ল-বিদ্যা শিক্ষাদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি । কিন্ত মুকুন্দরাম ম্ষত্রিয় রাজপুতদের স্থান শুক্র 
কাযস্থদের নিয়ে নির্দেশ করেছেন! এ বিষয়ে “কবিকস্কণ চণ্তীতে ভাড়ুদতের প্রতি 
কালকেতুর উক্তি শ্মরণীয়-- 

“হয়্যা বেটা রাজপুত বোলহ কাযস্থ-সুত 
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ 1১৪ 

কাযম্থেরা লেখাপড়ার কাজ করতেন বলেই কি তাঁদের এই বিশেষ সম্মান ? মধ্যযুগের 
বাংল! সাহিত্য আলোচন! করলে দেখা যাবে যে সে সময় অস্ত্র চালনা ও মুদ্ধ-বিগ্রহ, 
অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির কার্য এদেশে প্রধানতঃ শুদ্র বর্ণের, এমন কি অস্ত্জ জাতির করণীয় 
ছিল। এদের মধ্যে আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিপ পশ্চিমবঙ্গের 
বর্ধমান জেলায় । কৃষিবৃত্তি ও সামরিক বৃত্তি উভয়ের প্রতিই এ*দের সমান আকর্ষণ ছিল 
বাশ্দী, হাড়ী, ভোম প্রভৃতি অভ্তজ জাতির লোকেরাও এ মুগে যুদ্ধবিদ্যায় পারদপিতা 
অর্জন করেছিলেন 1১৫ 

সত্ব ও অন্তাজ জাতির লোকেরা বাংলাদেশে যে শুধু সামরিক বৃতিতে পারদর্সিতা 
দেখিয়েছিলেন তা নয়, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও এরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
উৎকর্ষের পরিচয় দেন। গন্ধবপিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শুদ্ধ জাতির লোকেরা একদিকে 
যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপতিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গল কাব্য তার 
সাক্ষ্য বহন করছে ), তেমনি অপর দিকে বিদ্যাঁচর্চা ও গ্রস্থরচনার প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট 


১৩. সতীশচন্্র মিত্র, “যশোহর-খুলনার ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড ( কলিকাতা, ১৯৬৩ ), 
পৃঃ 8৫৪ । 

১৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, “কবিকন্কণ চণ্ডী”, পৃঃ ৩৫৯, ৪৪১। 

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), “বাংলা দেশের ইতিহাস-_- মধ্যযুগ” 
( কলিকাত।, ১৩৭৩ সন ), পৃঃ ৩০২, ৩০৫ 1 শৌবীন্দ্রকৃূমার ঘোষ, “বাঙ্গালী জাতি পরিচয়” 
( কলিকাতা, ১৩৬৩ সন ), পৃঃ ৮৮৯৯ 


সংখ্য। ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৫ 


অনুরাগ দেখ গিয়েছিল। যঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বশিকেরা মধায়ুগে গ্রন্থ রচন। 
করে খ্যাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 
মাঝি কায়েৎ রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি নিয়বর্পজাত লোকেরা গু'খি-লেখক 
বলে উল্লিখিত হয়েছেন । ১০০৯ প্রীষ্টান্ধে মধুসৃদন নাপিত মঈল-দময়ন্ভীর কাহিনী বাংল! 
কবিতায় বর্ণনা করেছেন।১৬ রাজনারায়ণ বসু তার আত্মচরিতে পিখেছেন যে তিনি 
বাল্যকালে (উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ) চব্বিশ পরশণার বোড়াল গ্রামে যে গুরু- 
মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার লোক এবং জাতিতে আগুরি 
ছিলেন ।১৭ 40%7 সাহেবের বিবরণী €(১৮৩৫-৩৮) থেকেও জান! যায় যে জাতিভেদ 
প্রথার প্রাবল্য সত্ত্বেও মুশিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় কলু, শু"ড়ি, ধোপা, মালা ও চগ্ডাল- 
জাতীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলিতে বণহিন্ত্র ছাত্রের অভাব হ'ত না। এ কথা বোধ 
হয় এ সময় বাংল! দেশের অন্যান্য জেলার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 8৪2৭ অবশ্য লিখেছেন যে 
পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মধ্যে কায়স্থ জাতীয় লোকেরাই (প্রান্ষণেরা নন 1) সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ছিলেন ।১৮ ডঃ সৃকুমার সেন তার “মধ্যযুগের বাংল ও বাঙ্গালী” বইতে লিখেছেন, “দক্ষিণ 
রাঁড়ে স্থানে স্থানে এখনে! ডোম ও বাগ্দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, 
কাব্য ইত্যাদির পঠন পাঁঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে ।”১৯ এই ব্যাপারটিকে 
মধ্যযুগীয় ধারার অনুকরণ বলেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এই সব টোশলের শিক্ষা ক্রম 
পাশ্চাত্য ভাবধাঁরায় অনুপ্রাণিত ছিল না। উপরের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সহজেই এই 
সিদ্ধান্তে আসা চলে যে মধ্যযুগের শেষে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বৃত্তি ত্রাঙ্গাণ বা উচ্চ বর্ণের 
লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। 

কেবলমাত্র লৌকিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নয়, পারমাধিক জ্ঞানের রাজ্যেও নিম্নবর্ণের 
লোকেদের প্রবেশাধিকার মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে স্বীকৃত ছিল। এ মময়ের বাংল! 
সাহিত্য থেকে ডঃ রমেশচন্্র মজুমদার এ বিষয়ে কয়েকটি সৃন্দর নিদর্শন দিয়েছেন । 
মাপণিকচল্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজা গোবিন্দচজ্জের মা তাকে হাঁড়ী-জাতীয় এক গুরুর 
কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন | “শুশ্তপুরাণ”-রচয়িতা ডোম-জাতীয় রামাই পরিত 


ধর্মপুজার পুরোহিত ছিলেন এবং নিজ অনুচরদের কাছে ত্রাঙ্মণোচিত মর্ধাদাই পেয়েছিলেন । 
চণ্ডীদাসের সক্ষে রজকিনী রামীর নামও বৈষ্ণব পদাবলীতে যুক্ত হয়েছে । ডঃ মন্বমদার 


১৬, রমেশচন্দ্র মজবমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০৫-৩০৬। 

১৭, রাজনারায়ণ বসু, “আত্মচরিত” (কলিকাতা, ৯৯৬১; প্রথম প্রকাশ--১৯০৯ ), 
পৃঃ ৭। 

১৮, নু 295৮ 0, [১008 (00১), 426%715 8200715 ০ চ57%00%12712005507 
1%:36060 470 8£01, (05195851868), 00, 168-89, 164, 116. 

৯৯, সৃকৃমার সেন, “মধাসগের বংংলা। ও বাঙ্গালী", পৃঃ ৪৩। 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


ঠিকই বলেছেন, “সৃতি ও পুরাণের গণ্ভীর বাহিরে সহজিয়ণ, তাক্িক, নাথ প্রভৃতি নবাপন্থী 
যে সব ধর্মসন্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ধাআম ধর্মের গণ্তীর বাহিরে এই সব নিষ্ 
জাতিকে উচ্চ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল 1২ অবশ্য এই বক্তব্যকেই বোধ হয় অন্যভাবে 
বল] চলে যে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ, যোগী প্রভৃতি নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উত্তব বর্ণাশ্রম 
ধর্মের কঠোরতা ও আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সমাজের নিয়জাতির লোকেদের বিদ্রোহের 
ফলগ্রতি ৷ মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষব সমাজেও বহু অত্রান্মণ ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-গুরুর পদ গ্রহণ 
করেন।২১ অষ্টাদশ শতার্ধীতেও এই সব নিম্ন বর্ণের লোকেদের ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বূপে কখনো কখনো দেখা যায়। সদ্গোপ-জাতীয় রামশরণ পাপ (নৈহাটির কাছে 
ঘোষপাড়া গ্রামে বাস) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তার পুত্র 
রামতুলীল ১৬ বংসর বয়সে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন । নদীয়া জেলার 
মেহেরপুর নিবাসী বলরাম হাড়ী (অধীদশ শতাব্দীর শেষভাগে জম্ম) বলরামী সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তার অনুগামীর1 তাঁকে বিষ্ুঙ্র অবতার বলে পুজা করতেন ।২২ 
অষ্টাদশ শতাবীর যুগসদ্থিক্ষণে উদ্ভূত এই সব নতুন ধর্সসন্প্রদায়গুলি অবশ্য জাতিভেদ প্রথাকে 
স্বীকারই করেন নি, এবং অনেক ক্ষেত্রে তার! মুসলমানদেরও নিজেদের দলে স্থান 
দিয়েছিলেন । 

ইসলাম ধর্স নীতিগত ভাবে জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী হওয়া সত্বেও মধ্যযুগের 
বাঙালী মুসলমান সমাজে শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সামাজিক ভেদ ছাড়াও 
বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ ছিল বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থাকে মুসলমীন সমাজের উপর হিন্থ 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পানে । অথবা এ-ও সম্ভব যে স্থান- 
বিশেষে কোনে! বিশেষ জাতির লোকের" ধর্মান্তরিত হবার পরেও জাতিগত বৃর্তিকে আশ্রয় 
করে ছিল । মুকুন্দরামের “কবিকঙ্কন চণ্তী”-তে এই ধরণের কয়েকটি ইসলামী জাতির নাম 
প1ওয়া যায়, যথা-জোলা (ভাত বয়নকারী ), পিঠারি ( পিঠা-বিক্রেতা ), কাবাড়ি ( মংয্য- 
বিক্রেত ), হাঁজাঁম (সুন্নংকারী ), কাগরজী (কাগজ প্রস্ততকারক ), রঙ্গরেজ (রঙের কাজ 
করে ), কসাই ( গোমাংস-বিক্কেতা ) ইত্যাদি।২৩ তবে এই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ বংশানুক্মিক 
ছিল কি না সঠিক জানা যায় না। “চৈতন্যভাগবত” পাঠে মনে হয় যে এদেশের 


শা পীপস্পীটিশ শি শশা পিসী টিপি শিিশিিস্্পীপশািশাস্সটিশাট শী শীতিশশটি 


২০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পুরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৫ 

২১, ক্ষিতিমোহন সেন, “জাতিভেদ?,, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ সন ), পৃঃ ১৪২। 

২২ নর. নন, 11800, 25509 470 7120626768 0716798 0% 710 8648080% 07 
772 1717%2%5, (18027020, 1862), ০1. 1. 00. 111-72. 

অক্ষয়কৃমণর দত্ত, “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়”, প্রথম খণ্ড ( কলিকাত।, ১৮৮৮ ), 
পৃ১ ২৯৮২০ । 

২৩. মুকুম্দরাম চক্রবর্তী, পৃ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৫-৪৬। 


সংখ্যা ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৭ 


মৃসপমানদেরও ব্রাক্মণদের মতো প্রবল জাতির ছিল (রাজার জাতি হিসাবে তা অস্বাভাবিক 
নয় !), এবং ত্রাক্গণদের দেখাদেখি তারাও কিছু কিছু জাতিগত আচার পালন করতেন । 
যবন হরিদাসের হিন্থ্ব বা বৈষবসুলভ আচার সংশোধনের জন্য মুসলমান 'মুলুকপতি' তাঁকে 
তিরস্কার করে বলেছেন, 

“কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। 

তবে কেনে হিন্দ্বর চারে দেহ মন ॥ 

আমরা হিন্দ দেখি নাহি খাই ভাত। 

তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥ 

জাতি-ধর্ম লভ্বি কর অন্য ব্যবহার । 

পরলোকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার ॥৮২৪ 
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে সাম্প্রতিককালেও বাংলাদেশের কোন কোন 
অঞ্চলে (যথা, বীরভূম ) মুসলমানের! হিন্দু গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না, যদিও দই চিড়া 
অথবা ঘ্বৃতপক্ধ খাদ্য গ্রহণে তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল না।৭৫ 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজ রাজশক্তি সুপ্রতিটিত হয় । দেশীয় 

লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রের্পীর ব্যবসায়ীরা সেই আদি যুগের কলকাতাকে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করেন। একটি বহ্থপ্রচলিত বাংলা ছড়া আছে যে কায়স্থ, পিরালী (ব্রাহ্মণ ), 
তন্তবায় ও সুবর্ণবপিকেরাই কলকাতা শহর গড়েছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে হাটখোলার 
দত্ত, কুমারট্্রলির মিত্র ও শোভাবাজারের দেবেরা, পিরালীদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাট ও 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুরেরা, তপ্তবায়দের মধ্যে শেঠ ও বসাকেরা এবং সুবর্ণবণিকদের মধ্যে 
ধর ও মল্লিকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তন্তবায়-জাতির শেঠ ও বসাক ব্যবসায়ীরাই 
বোধ হয় এ"দের মধ্যে সর্বপ্রথম, পলাশীর মৃদ্ধেরও আগে, গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন 
করেছিলেন । কিন্ত অধ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৭৫৭ হতে ১৭৮৫ শ্রীষ্টীবের মধ্যে, 
কঙ্গকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দ্রদের, বিশেষতঃ কায়স্থদের, 
প্রাধান্ত সৃম্প্টভাবে লক্ষিত হয়, এবং এ"রাই কলকাতার বাঙালী হিন্দ্সমাজের নেতৃতু গ্রহণ 
করেন। অন্যভাবে বলা চলে যে ব্রাহ্ষণ ও নুদ্র (কায়স্থ ) উভয় বর্ণের লোকেই এ মুগের 
কলকাতা শহরে বৈশ্বৃত্তি অবলম্বন করে সমাজসৌধের শীর্ষে আরোহণ করেন । বিত্তশালী 
ব্যক্তি চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হন, কিন্তু এই সময় হতে অর্থই আমাদের সমাজে 
কৌলীন্ের মানদগুকূপে গৃহীত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সৃচনায় এই উচ্চ বর্ণের 
ব্যবসায়ীরাই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবন্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার 


২৪, *শ্রীত্রীচেতন্তভাগবত”, পৃঃ ৮১। 
২৫. ক্ষিতিমোহন সেন, “জাতিভেদ”, পৃঃ ১৪৬ 1 ওল, র086০0, 02849 1% 17716 
(051026 01015505165 1988. 5968), 2. 191. 
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শ্রেণীতে রূপান্তরিত হন। ব্যবসায় বাণিজ্য এর পর আবার শিয্নবর্পের পুরাতন 
বণিকশো্টীর হাতে ফিরে আসে 1২৬ 

উপরের আলোচন। হতে যে সত্যট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই ঘে আধুনিক ম্বুগের 
বন্থ পূর্ব হতেই বাঙালী সমাজে জাতি বা বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির কোনে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
ছিল না, বর্ণ মব সময় বৃত্তিনির্ভর ছিল না। জাতিভেদের প্রধান সাবধানতা ছিল দুটি 
বিষয়ে,প্রথম, বিবাহ-সম্বন্ধ বিচার ও দ্বিতীয়, খাদ্যাখাদ্য বিচার, সংক্ষেপে, হিন্দীতে 
“রোটি-বেটি”র বিচার ।২৭ হয়ত, সুপ্রাচীন স্বগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বা' বর্ণ বিভিন্ন 
নরগোষ্টির (960১010 ৪:০০) লোক দিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং তারা বৃহত্তর হিন্্ সমাজের 
অঙ্গীতূত হয়েও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ক্জ রাখার জন্য এই দুই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 
করে। অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের ফলে কিছু কিছু রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও মোটের উপর 
এই বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার প্রচেষ্টা আধুনিককালের সৃচন1 পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট 
প্রবল ছিল। জাতিভেদ প্রথার আনুষঙ্গিক স্পৃম্য-অন্পৃশ্য বিচার বহু পরিমাণে আর্য 
সভ্যতার উপর আর্ষেতর জাতির প্রভাব বিস্তারের ফল বলেও অনেক এতিহাসিক মনে 
করেন। এই কারণেই বোধ হয় জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা আর্ধপ্রধান উত্তর ও পশ্চিম 
ভারতের তুলনায় অনার্ধপ্রধান দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রবল ।২৮ ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার 
ফলে বাংলা দেশে যে বৈশ্যমুগের সূচনা হয় তাতে প্রথম দিকে এই «“রোটি-বেটপ্র বিচার 
বিশেষ শিথিল হয় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ-সংখ।রমুলক 
আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে সমাজ-চেতনা 
জাগ্রত হতে থাকে ও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রকান্যে একত্র আহারাদি প্রচলনের 
সুচনা দেখা যায়। কিন্তু তার বনু পূর্বেই বৃত্তি ও বর্ণের মধ্যে যে স্বল্প সংযোগ ছিল তা 
অন্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। লা, গু", 0918:009 সাহেব তার ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত 7675277%50% ?6 77686 9৫246 ০7 42458072147 17867767 
0০970706705 0/ 52720 বই-এ লিখেছেন যে সেই সময় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে 
অন্য সব বৃত্তিই সব বর্ণের লোকেদের কাছে উন্মৃক্ত ছিল, যদিও কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ 
কর। সবার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। ১৮২৮ স্রীষটাব্ে প্রকাশিত 12034 £76914. (05৫৮৫৪7-এ 
এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে । গ্রন্থের লেখক 110011800 সাহেব লিখেছেন,--10 001806109 


পাস ধর, 


২৬, পু 59101080900.) 776 255/9% ০ 23806, 1757-2905 (08105668. 
19627), 15. 91017818 8:61019 00 90018] 08089”, 700, 887-899. 41805 শব হ. 
91008? 2%6 22০902780225540%% ০ 5791, 5০1. 0 (05190868, 1969), 
00, 920-996. 

২৭. ক্ষিতিমোহন সেন, “জা তিভেদ”, পৃঃ ১১৩। 

২৮. পুর্বোক গ্রন্থ, পৃঃ ৫-৬, ২০-২৯, ৬৯, ৭৩-৭৫। 








সংখ্যা ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৯ 


16619 8659061001৪ 0810. 6০0 0176 11001886100 91 988689+ 08115 01939786100 9190 71108 
13081005108 8%:91:018106 6106 038018%] 79:019881010 01 ৪ 101096788 2100. 891) 106 10091019] 
009 01 £ 95019,..6ঘ9]ড 10015881070, 1৮ & 09 92990610705, 19908 0080 60 
৪7 99807110610 ০1 708280205,৭ ৯ তথাকথিত 1707:91998101081 0৪৪৮০-গুলির মধ্যে 
কৌলিক বৃত্তির প্রতি আনুগত্য হয়ত কিছু বেশি ছিল, কিন্তু এরাও সকলে স্বজাতির এতিহ্য 
অনুসরণ করতেন না। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিলি জাতির অনেকে সূতা তৈরীর 
ব্যবসায়ে যোগদান করেন, সুবর্ণবণিকের1 কোম্পানির আমলেই বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দির 
কাজে পারদণ্লিতা দেখান, নমঃশুদ্রেরাও সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবী হন।৩* উনিশ 
শতকের শেষ দিকে পুর্ববঙ্ষের ফরিদপুর জেলায় চণ্ডালেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী-ই ছিলেন ।৩১ 
কৌলিক বৃত্তিতে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যে, খুবই বিরল 
ছিল। এরকম একটি বিরল ঘটনার নিদর্শন ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ের ১৫ই আগ তারিখে 
প্রকাশিত 0210%%6 2৫5৪৪-এর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাঁয়। কলকাতার কিন্তু বৈদ্যজাতীয় 
চিকিৎসক চিকিৎসা বৃত্বিকে স্বর্জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এই সময় একটি সমিতি 
স্থাপন করেন। এ সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের 
চিকিংসকের শরণাপর হলে বৈদ্যজাতীয় কোনো চিকিংসক আর সেই রোগীর চিকিংসার 
দায়িত্ব গ্রহণ করবে না 1৩৭ কিস্তু এ ঘটনাটিকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই আমাদের 
গ্রহণ কর! উচিত। প্রয়োজনবোধে বর্ণগত বৃত্তি লঙ্ঘনের প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
উনবিংশ শতাব্দীতে দিন দিন আমাদের সমাজে প্রবলতর হতে থাকে, এবং এ ব্যাপারে 
নিয়বর্ণের লোকেদের তুলনায় উচ্চ বর্ণের লোকেদেরই (যারা ইংরাজী শিক্ষার এবং নতুন 
সমাজ ব্যবস্থার সৃযোগ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন ) অগ্রণী হতে দেখ! যায়) বিংশ শতাব্দীর 
সুচনায় 00৮০0 সাহেব ভার 02167466012 4%2. 25০ বইএ মন্তব্য করেছেন যে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে নত্বন উদার দৃষ্টিভঙ্গগীর জন্ম 
হয়েছে তাতে জাতিগত বৃত্তিভেদ বছুলাংশে ক্ষু্ হলেও নিম্ন বর্ণের লোকেরা তার: দ্বার 
খুব বেশী উপকৃত হয় নি। [09 10579 08%8699 1089 20 90080 011)8,690 01090089198 
&৪ 09020091969] %&৪ (138 1318১97* 0০9৮৮০0 সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী ধোপা', ছক্ি, 


পপ 


২৯. ভা. 7%0311609, 776 13086 17500 9৫584/6? ([901)002, 1828), ০1839 
1, 00. 208. 

৩০. শোরীক্রকৃমার ঘোষ, “বাঙ্গালী জাতি পরিচয়,” পৃঃ ৫7, ৫৮, ১৩৮-১৩৯। 

৩১... 08786816৭23 27517 20457622760 25055. (15058001896 ), 
০.৮. 

৩২. 4, 0: 1088£0916% (100. )96150010%3 777) 0210%6 04264/6, 7824-1832 
(081086655 1869 )১ 0,664, 

১২ 
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মাঁলো, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা তখনো পর্যস্ত সাধারণভাবে তাদের বর্ণগত 
বৃত্তি আশ্রয় করে ছিলেন । কিন্তু কায়স্থদের অধিকাংশই বর্তমান শতকের সৃচনায় ব্যবসায় 
ও চাকুরী গ্রহণ করেন, বৈদ্যেরা চাকুরী, অধ্যাপনা ও চিকিংস। বৃত্তি অবলম্বন করেন 
এবং ব্রাঙ্গণদের মধ্যে মাত্র শতকর? তেরো! জন তাদের শান্ত্রসম্মত বৃত্তিতে প্রতিষ্টিত 
থাঁকেন।৩৩ বর্ণের সঙ্গে বৃতিকে মেলানো এর পরে আমাদের সমাজে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। 


ক 
পপ সস পিপি পিজি 


৩৩, নল. 09, 8. 0০৮৮০, 021০%1 012 477 726 (05160688) 1902 ), 
20. 948-949. 





'দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র লেখকলূচী 
বর্ষ ১৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫ বঙ্গাক 
₹কলয়িতা শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপৃতি উপলক্ষে 'সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা"র 
আনৃপূর্ধিক লেখকসৃচী বর্ণানুক্রমে পরিবেশিত হইল । ইতঃপূর্বে 'পরিষংপরিচয়? (১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দ ) গ্রন্থে ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির তালিক! 
বিষয় ও বর্ষ অনুসারে সাঁজাইয়" প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেখকসৃচী ওণয়নের প্রয়াস 
এপর্যন্ত পরিষদের পক্ষ হইতে করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্ঠতে আধুনিক ধারায় সঙ্জিত 
আনৃপুবিক বিষয়সৃচীও প্রকাশ করা হইবে । 

লেখকসূচীতে প্রত্যেক লেখকের নামের পরে তাহার লিখিত প্রবন্ধের নাম, পত্রিকার 
বর্ষ, সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা পরপর বিশ্স্ত হইয়াছে। পত্রিকার ১ম বর্ষের তারিখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ 
এবং ৭৫তম বর্ষের তারিখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠা 
অক্ষয়কুমার কয়াল 
দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ৬৩ ১ ১৭-২৪ 
কালুরায়মঙ্গল ৬৩ ২ ৮৩-৯১ 
প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১) ৬৪ ৩৬-৪ ১১৯-১২২ 
এ (২) ৬৫. ৪ ৩০৪-৩০৯ 
কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ের রচয়িতা ? ৬৬ ২ ৯৪-৯৭ 
কালিকামঙ্গলের একটি নূতন কাহিনী ৬৭ ১৯ ৭২-৭৬ 
অক্ষয়কুমার বড়াল [ সরল! দেবী চৌধুরাপী দ্র্টব্য 
অক্ষয়চজ্জস সরকার 
বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা ১৩ ১ ২৩-২৪ 
অদ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 
ঈশাননাগরের অছ্বৈত-প্রকাশ ৩ ৪ ২৪৯-২৫৪ 
নরোত্ম ঠাকুর ৪ ১  ৩১-৩৮ 
লোকনাথপাসের সীভাচরিত্র ৪ ৩ ১৭৬-১৮৩ 
সত্রীকবি মাধব ৫ ৩ ১৫৯-১৬৪ 
রত্বনাথ শিরোমণি ১১ ১ ১-৯২ 
অজয়কুমার চজবর্তী 


গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ৬১ ২ ১০০-১০১ 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
লেখক প্রবন্থা 
অজিত ঘোষ 


আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুদ্মামস্জিদ তোরণ-লিপি 
অজিত দত্ত 
জগদীশচজ্দ্রের রচন। 
অতুলচন্দ্র চৌধুরী 
পু থির বিবরণ 
অনঙ্গমোহন সাহা 
. আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষ। 
এ সম্বন্ধে দই একটি কথা 
চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা 
গণিতের পরিভাষা 
অনঙ্গমোহন সাহা, সুকুমাররঞ্জন দাশ ও দ্বারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
গণিতের পরিভাষা 
অনস্তভলাল ঠাঁকুর 
ভূষণকার ও ভূষণমত 
আদিশুরের প্রাচীন উল্লেখ 
তাংপর্যাচার্য 
বৈশেষিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম 
অনাথকৃষ্ণ দেব 
রামায়ণ-ততৃ (প্রথম ভগ ) 
4 (দ্বিতীয় ভাগ) 
অপূর্চত্্র দত্ত 
বৈজ্ঞালিক পরিভাষা 
এ 
এ 
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্গে পর্তূগীজ-প্রভাব ও বঙগভাষায় পর্ভূগীজ-পদাহ্ 
অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
/দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষ! 
অমরেন্দ্রনাথ বায় 
বাংলার মধ্যযুগীয় ম্বং-শিল্প 
অমলেন্দু ঘোষ 
শব্দ-সংগ্রহ (৯) 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৩৭ ২ ৮১ 
৬৫ ৩ ২২৮-২৩১ 
৯১ ২ ১২৫-১২৮ 
২৯ ২ ৮৫-৯৩ 
৩০ ১ ৬ 
৩০ ৬] ৯৬-১০০ 
৪২ ৩ ১৫৮-১৬২ 
৪২ ২ ১১০7-১১৯? 
৫৩ ১৯-২ ২২-৩২ 
&৭ ৩-৪ ৬৮ 
৫৮ ৩-৪ &৩-৫৬ 
৬৩ 8৪ ১৭৯-১৮৫ 
৯ অতিবিক্ত ১-১২৪ 
১১ এ ১২৯-২৩৪ 
১ ৩ ১৪১-১৪৭ 
২ ১ ১৬-১৯ 
ঙ্‌ ১ ১৩-১৭ 
১৮ ১ ৪৫-৫৮ 
৫০ ং ৪৯-৫৫ 
৭৩ ১-৪ ৪0৫০0 
৬৪ ১৭৭২ ৩৭-৫৭ 


সংখ্যা ১-৪ 


লেখক প্রবন্ধ 
অমলেন্দ্র ঘোষ ( পূর্বানুরৃতি ) 
শব্দ-সংগ্রহ (২) 
এ (৩) 
অমলেন্দ্ বসু 
কাব্যে পাঠাস্তর 
অমলেন্দ্ব মিত্র 
আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার 
বোলান গান 
রাঁটে ধর্মপৃজা 
ধর্মঠাকুরের কৃর্মমৃতি 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
/ বাঙালী হিন্দ সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি 
অমিয়কুমার সেন 
গোবিন্দদস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ 
অমুল্যচন্দ্র সেন 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম 
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 
ভারতে লিপির উৎপত্তি 
শ্ীশঙ্করাচার্য্য ( আবির্ভাবকাল-নিরূপণ ) 
১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 
১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 
গুপ্ত-বলভী-সংবং 
বিশ্ক 
“নাথধর্মে_সুষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচন। 
অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা 
সরস্বতীর বলি 
মুসলমান-সাহিতো ভারতবাসীর দান 
অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় 
ংলা ছন্দের মৃলতন্ব (১) 
এঁ (২) 
বাংল। ছন্দের মুলসূতআ (৩) 
পরিশিষ্ট : বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকশ্ুচী 


৭৩ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬৪ ৩-৪ ১০৩-১১৮ 
৭৪ ৪ ১৯০-২০৮ 
৬৮ ৩-৪5 ৪৬৭-৪৯১ 
৬০ ৪9 ১৯৫-২০১ 
৬২ ২ ১০৯-১১৪ 
৭২ ১-৪ ৩৫৬-৪২ 
৭৩ ১-৪ ১-৬ 
৭%& ২-৪ ৮১৯০ 
৬৯ ৩. ২১৬ 
৬৬ ৩৪5 ১৬১-১৭২ 
৯১১ ৯ ৪৫-৫৮ 
১৫ ২ ১৩৪-১৬৫ 
১৬ ২ ৯১৮০-১২৭ 
১৭ ২ ৭১-৯৩ 
২২ ২ ১৯০৭-১১৯ 
২৮ ৩ ১২১-১৪৩ 
৩১ ৮ ৮৭-৮৮ 
৩২ 5 ১৮৭-৯৯৪ 
৩৪ 8৪9 ২৯১৩-২২২ 
5৬ ৯ ২০-৩৬ 
৩৮ ১ ৫-২১৯ 
৩৮ 5 ২৯৯-২৩২ 
৩৯ ১ ৩১-৫১ 
৩৯ ৯ ৫৩-৭৭ 


৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
লেখক প্রবন্ধ 
অমুল্যধন রায় 


শ্রীমং রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাঠী-মাহাত্ময 
অশস্বথিকাচরণ গুপ্ত 
ছড়1: হুগলী ভাঙ্গামেড়া হইতে সংগৃহীত 
সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম-মঙগল 
বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
কবিকঙ্কন ও তাহার চণ্তী-কাব্য 
কবি জয়কৃষ্ণ দাস 
কোচবিহারের ভাঙা ও সাহিত্য 
অন্বিকাচরণ ব্রল্গচারী ভক্তিরঞ্জন 
পাট-পর্য্যটন এবং শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয় 
শুরনগর | 
সত্যপীরের পাঁচালী 
শ্রীবৃন্দাবনদাঁস ঠাকুর এবং তাহার রচিত শ্রীচৈতম্ত-ভাগবত 
সম্বন্ধে দ্বই একটি কথ! 
অন্থিকাঁচরণ. শাস্ত্রী 
বোপদেব 
অন্থুজাক্ষ সরকার 
আলোচন]। (1 28790$এর প্রতিশব্দ ) 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
কবি কায় কোবাদ 
দাঁশরথি রায়ের পাঁচালী 
৬/একটি পরনে! মফস্বল পত্রিকা 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 
রবীন্্রকাব্যের প্রথম পধায় 
অশোক চট্টোপাধায় 
ধর্মপ্রাণ ও তাহার কাল 
অস্বিনীকুমার সেন 
যশোহরের ফৌজদার নৃরউল্য খঁ। ও মির্জানগর 
প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা 
অসিতকুমার ঘোষ 
জগদীশচত্দ্রের বাংলা রচনা-মুচী 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ধ সংখ্য। পৃষ্ঠা 
২২৪ ২৫৭-২৮৬ 
৩ ৬ ৬১-৬৪ 

৪ ২৭৭-২৯৩ 

১. ৭১৮০ 
১৩ ২ ১১৫-১২৮ 
১৪ ৯ ২৫-৩৪ 
১৮ ৪ ২২৭-২৪৮ 
১৮ ২ ১০৭-১১২ 
১৯ ১ ৬১৬৪ 
১৯ 6 ১৯৯-১৩৮ 
০ ১ ৩০-৩৫ 
১২ ২ ১২৩-১৯৮ 
২৩. ১ ৭৯ 
৭0  ১-৪ ৮৪-৯৭ 
7১ ১-৪ 
৭8 ৪9 ১৮২-৯৮৯ 
৬৬ ৩-৪ *২৯৪-৩০২ 
৬৩ ৩ ১৪৮-১৫৪ 
১৪ ২ ১১৭-১২৪ 
৩ ৩ ২২৯-২৩১ 
৬০ ৩ ২৩২-২৫৪ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকস্চী 


জেখক প্রবন্ধ 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য (১) 
এ (২) 
প্রাচীন বাংল দলিল-দন্তাবেজ ও চিন্টিপত্র 
আনন্দলাথ রায় 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 
ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর 
কবি লালা জয়নারায়ণ 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 
প্রাচীন পুথির বিবরণ 
এ 
চট্টগ্রামী ছেলে-ভ্বলান ছড়া 
পুথির বিবরণ 
চট্টগ্রামী ছেলে-তঁলান ছড়া 
পুঁথির বিবরণ 
প্রাচীন মুসলমান কবিগণ 
চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাধা 
নারায়প-দেবের পাঁচালী (দ্বিজ দীনরাম-বিরচিত ) 
বাঙ্গাল পুঁথির বিবরণ 
ট্টগ্রামী ছেলে-ভ্বুলান ছড়! 
কালকেতুর চৌতিশা (শ্রীর্টাদদাস রচিত ) 
লক্ষ্মীচক্ররবত্রতপাঞ্জালীর ভ্রম-সংশোঁধন 
প্রাচীন প্রথির বিবরণ 
গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত “বিদ্যাসৃন্দর” 
আবছুল গফুর সিদ্দিকী 
মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য 
তাপসী রওশন আরা 
বঙ্গাক্ষরের সাহাযো আরবী ও পাশশী ভাষার শব ও 
অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং পিখন-প্রপালী 
জজ-লামা 
তাপসী রওশন আরা (আলোচনার উত্তর) 


৯৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ। 
৬১৯ ৪ ১৯৩-২০৩ 
৬২ ১ ৪১-৪৮ 
৬২ ৩ ১৯৮২-১৯০ 
৬ ৩ ২২৭-২৩৩ 
৬ ২৭২-২৮৫ 
৭ ৩ ১৫২-১৬২ 
৭ ৩ ১৮০-১৯২ 
৪] 5 ২৪১-২৫১ 
৯ ২ ৭৬-৯১ 


৯ অতিরিক্ত ১-৬৪ 


৯০ 


৮ 


১৯৩-১১৬ 


১০ অতিরিক্ত ৬৫-১৯২ 


১২ 
৯১২ 
৯২ 


৯ 
৪ 
৪ 


৩৬-৩৯ 
৯৭৭-১৮৮ 
১৮৯-১৯২ 


১২ অতিরিক্ত ১৯৩-২৬৮ 


১৩ 
৯৬ 
১৭ 
১৮ 
৪৪ 


২৩ 
৩ 


২৩ 
২৪ 
২৫ 


'সৈপ্দ আঙাওলের গ্রস্থাবলীর কালনির্ণয়” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৩৩ 


চ 
৪ 
৪ 


ঙে 
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৯০৭-৯১৪ 
২৫৩-২৫৬ 
২৫৯ 
২৯-৪৪ 
২২-২৪ 


৯৫-১২৯ 
২২৩-২২৮ 


২৫১-২৫৫ 
১২৩-১৪৮ 
১০১-১০২ 

৬৯-৮৬ 


৪৬ 


লেখক 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


আবু মুহম্মদ হবিবুললাহ 


অস্ত-কুণ্ড 


আশুতোষ ভট্টাচার্য 


চণ্ডীমঙ্গলের আরও দ্ইই জন কবি 


ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী 


স্বরলিপি [গান £ বিহারীলাল চক্রবততী ] 


ঈশ্বরচজ্্ বিদ্যাসাগর 


উদ্ধবাঁনন্দ 


শবা- সংগ্রহ 


রাধিকা-মঙক্গল 


উমেশচন্দ্র 


দে 
ভক্ত নারায়ণদীস ঠাকুর ( আসামের হরিদীস ) 


উমেশচন্দ্র বটব্যাল 


হরিনামের শব্দ-তত্ব 


একে্ট্রনাথ দাস ঘোষ 


কমলেন্দু 


উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা 

নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্ধ্বেদীয় শব্দের পরিভাষা 

উত্ভতিদে গৌণকোধ-বিদারণ-(ঘূ&চ০8109988) 
শিক্ষাগ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা 

আমাদিগের অয়নাংশ 

প্রার্ণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষ। 

রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ 

ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিস্কার করিবার এক সহজ উপায় 

বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার 

কঙ্কেলি পুষ্প প্রবন্ধের আলোচনা 

খগ্থেদের অশ্বদেবতা। 

চক্রবর্তী 

বালুরঘাটের পুরাকীত্তির পরিচয় 

কোটিবর্ষ 


কল্যাণী দত 


অতিরিক্ত বাঙলা প্রবাদ 


কামিনীকুমার কর রায় 


ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত 
কয়েকটি সিঙ্লী ও আচার-নিয়মের বিবরণ 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠা 
৬৬১ ১৪ ১২০ 
৬০ ১ ১-১২ 
৬৫ ১ ৮০-৮৭ 
৮ ২ ৭৩-১৩০ 
৩ 29 ২১৯৭-২২৫ 
১৯১ ২ ১১৩-১২৪ 
৪ ৩ ২৩১-২৩৪ 
৯৭ র্‌ ৯৫-১১১ 
১৮ ৯ ১৭-২২ 
২১ ৪ *২৯৭-৩৬০০ 
৩১ ১ ৯১১-৩৭ 
৩১ ঙ্‌ ৬৫-৬৬ 
৩৩ ৬ ১৬৭-১৪০ 
৩৩) ৪ ৯৯৫-১৯৬ 
৩৫ ২ ৬২-৭০ 
৩৫ ২ ১০৩ 
৩৬ ২ ১২৬-১২৮ 
৬১ ৩ ১২৯-১৩৫ 
৬ ১ ১-১৩ 
৭২ ১-৪ ৪৩-৮৩ 
৩৯ ৩ ২০৭-২৩০ 


সংখ্যা ১৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকসূচী 


লেখক প্রবন্ধ 
কালিকারগুন কানুনগে। 
বন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের এতিহাসিক পরিচয় 
শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্বজ্ঞান 
আমীর খুস্র-কৃত 'দেবলারাণী-খিজির খা” কাব্য 
কবি আলাওল-কৃত “পদ্মাবতী! পুথি এবং জায়সী-কৃত 
মুল 'পদ্দাবত' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা 
কালিদাস দত্ত 
- পৌগু বর্ধন ও বর্ধমান-ভুক্তি 
পঞ্চানন্দের গান 
কংলিদাঁস নাথ 
বৈষ্ঞব-কবি জগদণনন্দ 
বাক্ষলার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য 
কালিদাল মল্লিক 
পরিভাষা : রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক 
কাঙ্গীকান্ত স্মৃতি-বেদাস্ততীর্ঘ 
অসমীয়া সাহিত্যেক্স একখানি প্রৃস্তক দেবক্ষিত 
কালীপদ পাঠক [ রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রষ্টব্য ] 
কালীবর বেদাস্তবাগীশ 
শহরে ও শাক্যমুনি 
কিরপকুমার সেনগুপ্ত 
কয়লা-ব্যবলায়ের অধংপতন ও তাহার প্রতিকার 
কৃঞ্জকিশোর চৌধুরী 
দেশভেদে বাঙ্গাল! ভাষার আকারভেদ 
কুঞঙ্জগোবিন্দ গোস্বামী 
শ্রীহট জেলার গ্রাম শব্সংগ্রহ 
কুঙ্গলাল রায় 
ছড়া; বর্ধমান- দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত 
ক্তারণ রায়চৌধুরী 
যোগেজ বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ 
কৃষ্ণনাথ সেন 
মক়্নসিংহের অন্তর্গত টঙ্গাইল 


অঞ্চবের গ্রাম্যভাধার অভিধান 
১৩ 


«ন্‌ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
8৪& 9. ২০৫-২১৪ 
৪৬ ১০৯-১১৬ 
৪৬ ৪9 ২৫১-২৬৮ 
৫০ ৯ ১৭-৩২ 
৪১ ১ ১৯-২৩ 
৬৪ ৩-৪ ৮১-৯১ 

৫. ২৭০-২৮০ 
৮ ২৫৪-২৬২ 
৩ ৩ ১৭৪-৯৭৯ 
০ ৩ ২৩১-২৩৬ 
৭ অতিরিক্ত-২ ১-২৫ 
৩৩ খু" ৯২৭-১৩০ 
২০ ৪5 ১৪১-২৬৬ 
৬৭ ৩ ১৬২-১৯৭৪ 
৩ ১ ৫৪৬-৬৯ 
৩০ $ ১-৫ 
৬৯ 872 ৩৭-৫৬ 


৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
কৃফপদ গোস্বামী 

বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনাধধ ও দেশী উপাদান 
কৃফবিহারী গুপ্ত 

ধর্সপালের গড় 
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 

রবীক্-সংগ্রহ 
কষ্ণানন্দ রন্মাচাবী 

শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধাধর্মম 

মহাভারতের সয় 

এঁ 

আর্য্ভট 
কেদারনাথ মন্দার 

কবি গঙ্গীরাম ও মহারাস্ট্র-গুরাণ (প্রতিবাদ ) 
কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী 

বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ 
কৈলাসচন্্র সিংহ বিদ্যাভৃষপ 

গৌহাটার নৃতন তাভ্রশাসন 
ক্ষিতিভূষণ ভাছুডী 

কালমেঘের উপাদান 

রাম-তুলসীর তৈল 
ক্ষীরোদচক্ মাইতি 

বাঙ্গল। লর্বনখম পদ 
ক্ষদিরাম দাস 

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কত সাহিত্য 
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত 

বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস 
খগেজ্সনাথ মিত্র 

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ 

আচার্য রামেত্রসুন্দর ভ্রিবেদী 

বৈষধাব পদাবলী 

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল 

বগুড়ার কবি গোবিন্দচজ্র 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬৫ ৪9 ২৮১-২৯৯ 
১৯ ১ ১১-১৭ 
৭৩ ১৯-৪ ৫$১-৭১ 
২২ ৮ ৮১-৯৪ 
হত ২ ১৩৯-১৬০ 
২৩ ৩ ১৬১-১৭৮ 
৪ ৩ ২০১*২০৯ 
১৫ 5 ২৪৮-২৫৩ 
২০ ৪9 ২৬৭-৩০০ 
১৯ ১ ১০৪ 
৯১৯ ৩? ২০৭-২০৮ 
২৯ ২ ১৪৩-১৪৪ 
৬১ 9৪ ২৯৭-২২৩ 
৬৬ ৩৪ ২১৩-২৩৯ 
১২ ্‌ ৬৫-৬৯ 
৬৭ ৩ ১৪৩-১৫৫ 
হ্গ ১ ৬৩-৭৩ 
২৭ ৪ ১৭৩-১৯২ 
6৫ ঠ ১৭-২৪ 
6৫ ৩ ১৮০-১৮৫ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকস্ুচী ৯৯ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
খগেজ্রনাথ মিত্র পৃর্ধানুবৃত্ি ] 
কৃষ্ণকীতনের সুর ও তাল: প্রত্যুত্তর ৪৫৮ ৪8 ২৮৪-২৯১ 
চত্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ৪৬ ৩ ২০৩-২০৬ 
দীন চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী : কাপালীমিলন ৪৬ 8৪ ২৬৯-২৭৭ 
গঙ্গাচরণ বেদাস্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্ষ 
গোতমের প্রতিভ। ১১ ২ ৬৫-৯৯ 
পাণপতি সরকার 
কামরূপের শিলালিপি ২৫ ৪ ১৮৭-২১২ 
জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ৩৩ ৩ ১৬৮-১৮৩ 
প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব ৩৪ ২ ১২৫-১৩৮ 
কঙ্কেলি পুষ্প ৩৫ ২ ১০২-১০৩ 
শিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্-ক্তি গঠনের বৈশিষ্ট্য ৭৩ ১-৪ ৭-১৫ 
গুরুদাস সরকার 
আীনগর ২৩ ৪ ২৫৭-২৬২ 
সুতীর প্ৃরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভীব-কাল ২৪ ২ ৮৩৯৮ 
গোপাল উড়ে [ রাজ্যেম্বর মিত্র ড্রহ্টব্য ] 
গোপালকৃষ্ণ দে 
দুইখানি অসমীয়। পুঁথি--কথাভাগবত ও সৃকন্নানি ১৮ ২ ১১৩-১২২ 


গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ চিতসুখ সান্তাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 
গোবিদ্দলাপ দত্ত 
মাতৃভক্তি ও মাত উপাসনাতেই 


সন্তানের মুক্তি ( সমালোচন। ) ৩ ২ ১৪৯-১৫২ 
গোৌরীহর মিত্র 
বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ ৩৪ ২ ১৩৯-১৪৮ 
চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নদীয়া জেলার গ্রাম্যশক ১৯ 8? ১-২৪ 
আলোচনা ২৬ ২ ১৩৭-১৪০ 
চারুচজা দাশগুপ্ত 
বঙ্সীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত 
কতিপয় প্রাচীন দগ্ধস্বপ্মূতি ৪২ ৪ ২১০-২১৩ 
চারুচজ মুখোপাধ্যায় 


হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান ১৮ ২ ১৯৩৩-১৩৫ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিকা 
জোখক প্রবন্ধ 
চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 
শ্ীঅরবিন্দের বাংলা লেখা 
চিত্তসৃখ সান্যাল 


বাঙ্গাল পুঁঘির তালিকা 
চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
জৈনদিগের দৈনিক ঘট্কর্মম 
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গাল! প্রথি 
ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ 
বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ 
বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রার্ণীর কথা (১) 
ধনুর্বেবদ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি 
বাঙ্গাল ভাষায় সংস্কৃত শাস্সুগ্রস্থ 
বঙ্গে সূর্যযপূজা ও সৃর্য্যের নূতন পীচালি 
শালগ্রাম বন্ধকের দলিল 
মাঘমণ্ডল ব্রত (২) 
সাহিত্য-বার্তা 
চৈতম্যদেব সম্বন্ধে কর়েকখানি নৃতন প্থি 
সাহিত্য-বার্তা 


হ/ 2 22৮৫ 2 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 
পরমানন্দমতসংগ্রহ 
চোরের পাচালি 


পাডুঠাকুরের পাচালি 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৭২ ১-৪ ৩০-৩৪ 
৯০ ২ ১১৭-১২ 
৯৬ ৩ ১৬১-১৮৪ 
৩১ ৩ ১২৯-১৩৬ 
৩৪ 89 ২২৩-২৩২ 
৩৪ 8৪ ২৬০-২১৭৪ 
৩৫ ও ৫&৭-৬১ 
৩৬ ১ ৫&১-৬৮ 
৩৭ 8 ২২৬-২৩২ 
৩৮ ১ ৫৫-৫৬ 
৩৮ ৪ ২৩৭-২৬৬ 
৩৯ 9 ২৪৯-২৫৯ 
৪60 ৯ ৯-১২ 
৪9 ১ 6২ 
৪১ ৩ ৮০-৮৩ 
6২ ৯ ৫৬-৫৮ 
৪২ ৮৪-৯০ 
৪২ ২ ৯২০-১২২ 
৪২ ৩ ১৬৩-১৬৬ 
৪২ 5 ২১৪-২৯৮ 
৪9৩ ৯ ৪৫-৪৮ 
9৩ ২ ৮৭-৯২ 
5৩ ৩ ১৩৫-১৩৮ 
৪৩ 5 ১৯৮৬-৯৮৯ 
99 ৯ ৩৯-৪৬ 
6৫ ২ ৮৬-৮৯ 
6$& ৪8 ২৯৫-২২১ 
56৬ ২ ৯৯১০৩ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকন্ুচী ১০১ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী | পুর্বানুবততি ] 
তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র ৪৬ ৪8 ২৯৬-৩০০ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা প্রথি ৪৮ ৩ ১৩৭-১৫২ 
চন্দ্রশেখর স্মতিবাঁচস্পতি ৪৯ ২ ৬৪-৬৫ 
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন ব্ধপ ৪১:8৪ ১৩৮-১৪৩ 
নদীয়ার ভাষা ৫১ ১-২ ৪০-৪২ 
ভ্রিনাথ ৫২ ১২ ৩৬-৩৮ 
ংলার পৃরাপকাহিনী ৫৬ ১-২ 8৫-৪৮ 
বাংল" ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা &৭ ১-২ ১-৮ 
পুথির শেষ কথা ৫৭ ৩-৪  &২-৫৮ 
তরস্বরসিক রাজনারায়ণ ৫৮ ১২  ১৭-১৮ 
একখানি মনুষ্যবিক্রুয়পত্র ৫৮ ১২ ১৯২১ 
ংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র ৫6৮ ৩-৪  ৩৯-৪১ 
তান্ত্রিক কার্ষোে বৈদিক মন্ত্রপ্রয়েগ ৫৯ ১২ ৩৫-৩৭ 
পঞ্চম বেদসার নির্ণয় ৫&১ ৩-3 ৬৮-৭২ 
অ্রজেজ্নাথ ও বসম্ভতরগ্ন ৬০ ১ ২৩-২৫ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা প্ৃথি ৬৫ ২ ১৪৯-১৫৭ 
কৃতিবাসী রামায়ণের পুথি-আদিকাগড ৬৫ ৪ ২৫৩-২৬২ 
বাংলার লৌকিক দেবদেকী ৬৭ ১ ৮-২৫ 
বাংলায় জীমূতবাহনের কাহিনী ৬৭ ৩-৪ ১৬৭-১৮৭ 
টুনীলাল রায় 
মানভূম-বরাহৃভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্ ২৮ ১ ২৫-২৭ 
চৌধুরী বিশ্বরাঁজ ধন্বস্তরি 
ত্রিনাথের উপাখ্যান ১৮ ১ ০ ২৫২৭ 
জগদিন্দ্ন রায় 
আলোকের পরাবর্তন ও তিধ্যগৃবর্তন 
নিত আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ ২১ ২ ১১১-১১৫ 
জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন-কথা। | গ্রস্থসূচী ৬৫ ৩ ২৩৫-২৪০ 
জখম্নাথ দেব 
শ্রীহট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় 
প্রাচীন প্বথির বিবরণ ১৯ ৩? ১৭১-২০৬ 


মহাকবি সঞ্জয় ২৭ ২ ৪১৫২ 


১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


জোেখক প্রবন্ধ 
জনার্দন চক্রবর্তী 
চণ্তীদাঁসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঙ্গন 
জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত 
চিনির স্ফুটন হইতে পুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর 
নেত্রিক অয্লের ক্রিয়! [ পূর্ববর্তী সৃচনা ] 
জীবেন্্রকুমার দত 
প্রাচীন গ্রস্থোদ্ধার : সৃষ্যের পাঁচালী 
একথানি প্রাচীন “চৌতিশ।” 
লশ্ষ্্ীচন্দ্রত্রত-পাঞ্চাসি 
অন্ধেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী 
কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত 
জ্ঞানেজ্জরমোহন দাঁস 
বাঙ্গালা-শব্দ-তত্ত 
তারকচঞ্জ্র রায় 
নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাত্রশাসন 
তারকনাথ দেব 
1 797960$এর প্রর্তিশব্ 


তারকেশ্বর ভট্টাচার্য 
প্রাচীন পুথির বিবরণ 
কবিবল্পভের রসকদঙ্থব 
বৃন্দীবন দাসের গোলোক-সংহিতা 
মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী 
জ্ঞানদাসের “নিকুঞ্জ সাজান' 
জ্যোতিষিক মানযস্ত্ 
তরুশীরমণের পদাবলী 
স্্ধ্যসিদ্ধাস্ত ও পঞ্জিকাগণন ( গ্রহস্ফুট অংশ ) 
আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ 
এঁ 


এ 
এ 
এ 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
80 ৩ ৯৫১০৩ 
২০ ৪ ৩০৯-৩১২ 
২৯ ২ ১৩৭-১৪০ 
১৩ ৬৫-৭৯ 
১৫ ৪9 ২১৩-২১৯৮ 
১৭ ৯ ৫৯-৬৪ 
২০ ২ ১৫৭-১৬০ 
২২ ৩ ২৩৭-২৪০ 
৮ ৯ ২৩৬-২৯ 
১৭ ৪ ২৩১-২৪৫ 
১৬ ৪ ২৫৫-২৫৬ 
৮ ৯ ৩০-৪৪ 
৯ ১ ৩৮-৪৯ 
৪ ৯ ৫৫-৫৯ 
৯ ১ ৫৯-৬৪ 
৯ ৯৫ ৯১৯-১০৭ 
২১ ৩ ১৬১-১৬৬ 
২৬ 6 ২০৯-২২০ 
২৭ খ ৫৩-৭২ 
২৭ ৩ ৭৩-৮০ 
২৭ ৩ ১২৯-১৪৩ 
২৮ ৯১ ১-৯৪ 
৮ ৮ ৮৭-৯০ 
২৯ ৯ ৯৮৮ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকস্ছুচী 


লেখক প্রবন্ধ 
তাঁরাপ্রসন্ন ভট্টাচা্ধ 
নেহ ও জেহ শবের উৎপতি 
বাঙ্গালা শব্কোষ সন্বদ্ধে কয়েকটি মন্তব্য 
স্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 
বাঙ্গাল! শব্দকোষ সম্বশ্ধে কয়েকটি মন্তব্য 
প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে তশ্ীমঙল 
“বৌদ্ধগান ও দোহা” প্রবন্ধের আলোচন! 
মানিক দত্ত ও মুকুম্দরাম 
বৈদিক অসুর ও দেবতা 
পরিষং-গুৃথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
বৈদিক দেবতা ও অসুর 
পরিষং-প্বথিশাঙায় রক্ষিত বাঙ্গাল প্রাচীন গুথির বিবরণ 
বৈদিক অসুর ও দেবতা! 
পরিষং-প্বথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গাল! প্রাটীন পথির বিবরণ 
বৈদিক অসুর ও দেবতা! 
পরিষং-প্ৰথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রান পৃথির বিবরণ 
ঞ&ঁ 


৪ ৪ 9 9 3 ৫ ৮ ৪ & 


তারাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
দেলপুজার ছড়া 
ভ্রিদিবনাথ রায় 
কৃষ্রামদাসের কালিকামঙ্জলের রচনার কাল 
চৌরপঞ্চাশিকা! 
বাংল! ভাষায় বিদ্যাদুন্দর কাব্য 


১০৩ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৭ ৪ ২৮৭-২৯১ 
৩ ৪ ২৪১-২৫০ 
২8 ২ ৯৩-১০০ 
২৫ ৯ ৬৯-৭৬ 
২৬ ৩ ১৪৭-১৮৬ 
২৭ ৪ ১৫৩-১৫৬ 
5 ২ ১১৪ 
৬১ ১ ১৪-১৬ 
৬১ ১ ৪৫-৫২ 
৬১ ২ ৭৫-৭৯ 
৬১ ২ ১০৪-১১১ 
৬১ ৩ ১৩৬-১৪৪ 
৬১ ৩ ১৫৩-১৬০ 
৬১ ৪ ২২৪-১২৮ 
৬৯ ৪ ২২৯-২৩৬ 
৬২ ১ &৬-৬৩ 
৬৭ ২ ১৪৪-১৫১ 
৬২ ৩ ২১৬-২৩২ 
৬২ ৪8 ৩০৫-৩২০ 
৬৩ ৯ ৪৪-৬০ 
৬৩ ২ ১১৫-১৩০ 
৬৩ ৩ ১৬৩-১৭৮ 
৬৩ ৪ ২০৩-২২০ 
৬৪ ৯-২ ৫৩.৬৬ 
৬৪ ৩৪ ১২৩-১৩৬ 
৪৭ ৪ ২৬৪-২৭২ 
৪২ ১ ৫৩-৫৪ 
৫৩ ৩-৪ ৬১-৬৯ 
৬০ ২ ৬১-৭৬ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
ত্রিদিবনাঁথ বায় (পৃ্ানুবৃত্তি ) 
বাংল) ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য 
ঁ 
ঙ 
&ঁ 
চণ্ডীদাস সমস্যা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 
বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য 


কে 


ত্রিলোক্যনাথ ভট্টাচার্য 
কমলাকর ভট্ট 


দক্ষিণারঞ্জন মিত মজুমদীর 
সুকবিবল্লভাদি-বিরচিত বৃহত পদ্মাপুরাণ 
গ্রাম্য-গীতি : গান ও ধুয়! : (ঢাকা ও ময়মনসিংহের 
প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি ) 
দিঙবপকুমার বিশ্বাস 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে মদিরা-গৃহ' 
ভারতীয় সৃষ্যযপৃজার একটি বৈশিষ্ট্য 
রেবন্ত 
ভারতে সূর্যম্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব 
এঁতিহাসিক যন্বনাথ সরকার 
শাহ 


দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
সংগীত ও বাংলার নাট্যশাঁলা 


দশনলথ গঙ্ষোপাধলায় 
কবিরঞ্জন বামগ্রসীদ লেন 


মহারাস্ট্র ভাষা 
দক্ষিণাপথে প্রচলিত পুজ] ও ব্রত 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ধ সতখ্যা পৃষ্ঠা 
৬০ ৩ ১২২-১৩৭ 
৬০ ৪ ১৭৫-৯৯৪ 
৬১ ১ ১৭-২৮ 
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প্রগল্ভাচার্যয 

পৃুরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর 

মহাদেব আচাধ্যসিংহ 

জগদীশ পঞ্চানন 

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ 

কৃত্তিবাসের কুলকথা! ও কালনির্ণয় 
ভারতচন্্র ও ভবরসূটরাজবংশ 
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বঙ্গে নব্যন্যাযচর্চা! (প্রাকৃশিরোম পিমুগ ) 
নবাবিষ্কত রাত-শাসন 
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বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় এতিহাসিক কাব) 
বরদামক্গল 
ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা 
অনৃপনারায়ণ তর্কশিরোমণি 
কৃষ্ণ পান্ভী ও রামপ্রসাঁদ 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পৃর্ববপুরুষ 
দঁটনেশচন্দ্র সরকার 
পাটন। জিলার মস্জিদগাত্রের বাংলা শিলালিপি 
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দেবীপদ ভট্টাচার্য 
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জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ? ১ ১  ৩৬-৪৭ 
দেবেজ্নারায়ণ রায় 

মপিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় ঠেঁয়ালি ১৯ ৩? ১৪৭-১৫৪ 
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১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
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গণিতের পরিভাষা 
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উপসর্গের অর্থ-বিচার 
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ঘরপৃরণ 
ধমীনম্দ মহীভারতী 
দক্তেশ্বরী 
নাদির-উন্-নিকাং 
ধীরেশচজ্জ বিদ্যারত 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন 
নগেন্চজ্জ্র নাগ 
খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাপ নিরূপণ ও ব্যবহার 


নগেজনাথ গুপ্ত 
কবিরাজ গোবিন্দদাস 
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নাশরাক্ষরের উৎপত্তি 
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত 
মহারাজ চ্র্রবর্মা 
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কৃন্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য 
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গোঁড়াধিপ মদনপাঁলের তাম্্রশাসন 
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চণ্তীদাসের চতুর্দশ পদাবলী 
কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয় 
শীতান্বরদণাসের রস-মঞ্ধরী 
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লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচাবিদ্যামহার্পব ( পূর্বানুব্তি ) 
গোপীনাথপুঁরের শিলালিপি ৬ ১ ৩৫-৪৬ 
বাঙ্গালা গৃথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬ ১ ৪৭৮০ 
জৈন পুরা-কাতিনী ৭ ২ ৭০-৭৮ 
'জগন্নাথ-বিষয় ও কবি মুকুন্দ' সম্বন্ধে মতামত ৭ ৪ ২৩০-২৩৩ 
সম্পাদকীয় মন্তব্য (শোতমের প্রতিভা ) ১১ ২ ১০০-১০১ 
এঁতিহাসিক সমফ্যা ১১ ২ ১১৫-১২৫ 
রামরাস (৮কবি কৃত্িবাস) ১১ ২ ১২৫-১২৬ 
বঙ্গীয় প্রাবৃত্তের উপকরণ ১৪. ১ ১-২৭ 
রাজ] অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীধর্ণ চাটেশ্বর-লিপি ১৬ ৩ ১২৯-১৪০ 
“মুণ্যপুরাণ” সম্বচ্ে মন্তব্য ১৬. ৪9 ২২১-২২৪ 
রাগক কুলক্তস্কের তাম্রশাসন ১৮ ১ ৫৯৬৩ 
বল্লালসেনের তাঅশাসনের পাঠশোধন ১৮৯ ১ ১১৬ 
ৃর্ঘ্যমৃত্তি সন্বদ্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ১৮ ৩ ১৯৫-১৯৬ 
রাজ দতখাস কে? ১৮ ৩ ১৯৭-২০০ 
কাশীরামের জন্যস্থান ১৯ ২ ১২৫-১২৮ 
বর্ধমানের কথ! ২২ ১ ১-২ 
বর্ধমানের পুরাকথা ২২ ১ ৩-১১ 
স্থান-পরিচয় ২২ ১ ২২-৪২ 
শ্রীবিক্রমগুর (প্রতিবাদের উত্তর ) ২২ ১ ৭৩-৭৬ 
লখনে সহরের নামের উৎপতি ২২ ২ ৯৫-১০৬ 
গাজী সাহেবের গান ৩৫ ১ ৩১-৫৬ 
বিভিন্ন বৌদ্ধসন্প্রদায় ৩৭ ৪ ১৯৩-২১৫ 
উত্তররাঢ়ে সেন-রাম্ধানী ৪১ ২ ৫৫-৬২ 
ননীগোপাল দাশশম্া 
ব্যাকরণের পুরুষ ৫৯ ৩৪  ৭৩-৭৭ 
বচনসমস্যা, না বিভর্তি-বিভ্রাট ৬০ ১ ৩০-৩২ 
লি ৬০ ৪ ২০২-২০৪ 
অসম্াপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয় ৬১ ২ ১০২-১০৩ 
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধর্মপৃজাবিধি ২১ ৩ ৯৭৯-১৮৪ 


১১৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৫ 
লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
ননীগোপাজ মন্ভবমদখর 
রৃদ্ধগয়ার দ্ইথানি শিলালিপি ২৩ ১  ৬৯-৭৪ 
নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্মার শিলালিপি [ হাঁরহা-প্রশন্তি ] ২৩ ৪ ২৮৩-২৯৬ 
মল্সপারলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন 889 ১ ১৭২১ 
নবকান্ত গুহ কবিভষণ [প্রফুল্লচন্্র রাঁয় ও নবকান্ত গুহ কবিভ্ৃষণ দ্রষ্টব্য ] 
নরেন্দ্রকুমার মজুমদার 
«“আর্যভট” সম্বন্ধে মন্তব্য ২৪ ৩ ২১১-২১২ 
নরেজ্দ্রনাথ কোঙার 
পোৌঁনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ ২৬ ১ ০৩৬০ 
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
খুলনা! জেলার মাঝির ভা! ৩১ ২ ৭৩৭৫ 
নরেশ্্রনাথ ভট্টাচার্য 
ব্রন্মাগুকল্পন : ব্রান্মপ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ৭০ ১-৪ ৯৮-১১৬ 
নরেজ্রনাথ লাহা 
৬ হিন্দি রাজনীতি-শান্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব ৩১ ২ ৬৭-৭২ 
'অর্থশান্ত্রে' দূর্বল রাজার আত্মরক্ষা ৩১ ৪8 ১৮৭-১৮৮ 
বার্তা- প্রাচীন হিন্দ্রধনবিজ্ঞান ৩৫ ৩ ১৫৯-১৬৭ 
নরেশচন্দ্র জানা 
হালকবি সংকলিত 'গাহসত্তসঈ” ও বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫ ১ ৩০-৮০ 
নরেশচন্তদ্র সিংহ 
বজগভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী ও সুরোপীয় শব্দ ১২ ৪ ১৩৯-১৪৪ 
প্রাচীন চম্পা ১৪ ১ ৪৪-৫১ 
নরোত্তম ঠাকুর 
দেহ-কড়চ ৪ ৯ ৩৯-৪৬ 
নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 
বৌদ্ধদর্শন (১) ৩২ ৩ ১৩৭-১৫৪ 
এ (২) ৩২ ১৬১-১৮৫ 
জ্ঞান উৎপাদ--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ৩৪ ৩ ১৪৯-১৬০ 
নলিনীকান্ত ভটশালী 
গোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী ৩৮ ৩ ১৪৫-১৪৮ 
লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন 
ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ৩৯ ২ ৭৩-১০৪ 
কৃতিবাসেক জন্ম-শক (আলোচন]1 ) ৪৯ ৯২৯ ১৪-৯৮ 


সংখ্যা ২-৪ 


জেখক 
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
প্রথম মহীপালদেবৈর রাজত্বকাঁল 
অনুমতি দেবী 
নারায়ণচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাস় 
মৌধ্য-স্থগের ভারতীয় সমাজ 
শর্থশান্ত্রে সমাজচিত্র (মৌধ্যয়ুগের ভারতীয় 
সামাজিক ইতিহাস )--২ 
এঁ--৩ 
অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার 
৮ অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ব- [৫] 
৮ অর্থশাস্ত্রে মাজ-চিত্র--[৬] 
নিখিলনাথ রায় 
রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ 
মহারাজ নন্দকুমারের পত্র 
পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় 
বামগিরি 


নিখিলরঞ্রন সেন 
ব্রক্মাণ্ড সসীম, কি অসীম 


নিত্যধন ভট্টাচাধ 
রামচন্ত্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র 
নিবারণচজ্দ্ ভট্টাচার্য (১) 
বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী 
বাঙ্গাল! পৃথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিবারণচন্দ্র ভষ্টাচাধ (২) 
স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র 
দঙগবদ্ধ উদ্ভিদের সাহাধ্য-বিনিময় 
জীবগণের রোম ও কেশের একটী নূতন ব্যবহার 
নিরঞ্জন চক্রবর্তী 
কৰি শ্রীবল্পভ-রচিত কালুরায়ের গীত 
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ফ্রবচরিজ্্ 
নিরঞ্জন দেবনাথ 
“গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা কবীজ্স দাস-- 
সেখ ফয়ছ্ুল্ল। নহেন 


প্রবন্ধ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকম্থুচী 


১৯১ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ। 
৩৩ ৯ ৪৯-৬২ 
৩৪ 9 ২৪৯-২৫৬ 
৮ ৪5 ১৫৫-১৬৮ 
৩০ ১ ৭-১৬ 
৩০ ২ ৪১-৫৬ 
৩০ 9 ১১৯-১২৫ 
৩ ৯ ৪০-৫২ 
৩২ ৯ ৬৯-৭৮ 

৭ ৪5 ১৯৩-২১৩ 
১০ ৯ ৬২-৬৫ 
৩০ ৯ ১৭৩৪১ 
৩৫ ৩ ৯১৫-১৩০ 
৩৩ ২ ১২৩-১২৬ 
৪০0 ৩ ১১৩-১২৮ 

৩ ২ ১২৮-১৩৭ 
& ৩ ১৯৭-২০৪. 
১৫ ৪9 ২০৪-২০৬ 
১৭ ১৪১-১৪২ 
৯১৮ ২৪৯-২৫০ 
৬২ ্‌ ৮১-৮৯ 
৬২ ৪ +৯৪৯-২ ৭৪ 
৫৯ ১২ ৩৮-৪৫ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রবন্ধ 


১১২ 


লেখক 
নি্মলকুমার বসু 
সঢ়ইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্ 
মন্দিরের অন্তর 
তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায় 
রেখ-মন্দিরের বিবর্তন 
লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী 
জগর্দীশচন্ত্র বসু জন্মশতবাধ্বিকী : তীর্থযাত্রী 


ভারতের গ্রাম-জীবন 
নির্মল সিংহ 
4বঙ্গদেশে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্ততিপর্ব 


নীলরতন মুখোপাধ্যায় 
বামমোহনের রামায়ণ 
চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 
নীহাররঞ্জন রায় 
প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল 
প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিভাগ 
প্রাচীন বাঙলার তৃমি-ব্যবস্থা 
এঁ 


পঞ্চানন ঘোষাল 
হিন্দ্র প্রাণিবিজ্ঞান 


পঞ্চানন নিয়োগী 

আয্মর্ষেবেদের উৎপত্তি 

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাঢ-ভ্রমণ 
পঞ্চানন মগুল 

বাংলা! পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ 
পঞ্চানন মিত্র 

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যুনাধিক চারি লক্ষ বংসর 

পুর্ধেবের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন 

পদ্নাঁথ ভষ্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ 

সিলেট নাগরী 

মোসলমান নাম-তত্ব 
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সংখ্যা ২-৪ 


লেখক প্রবন্ধ 
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিন্যাবিনোদ ( পৃর্বানুবৃত্তি ) 
আসাম-পর্ম্যটন 
বঙগবর্মার তাআঅশাসন 
আসাম-ভ্রমণ : দ্বিতীয় প্রবন্ধ 
আসাম-ভ্রমণের পরিশিষ 
দীপিকা-ছন্দ ( অসমীয়া-গ্রন্থ-বিবরণ ) 
আসাম-ভ্রমণ : তৃতীয় প্রবন্ধ 
আসাম-ভ্রমণ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট 
প্রাচীন কামরূপের রাজমাল। 
আসামের পত্র-পত্রিকা 
সমতটের পূর্বে 
হেড়ম্ব রাজ্যের খণাদানবিধি 
জ্রীহট-ভাটেরার তাম্রশাসন ( আলোচনা ) 
আসামের নানা কথা 
পবিভ্রকূমার গঙ্গোপাধ্যায় 
ঠাকুর-মা'র ইতিহাস 
পরমেশপ্রসম্প রায় 
ঢাকার গ্রাম্যশবাসংগ্রহ 
পাঁচকড়ি ঘোষ 
জগত্রাম রায়ের রামায়ণ 
পাচুগোপাল রায় 
বামকৃঞ্জের শিবায়ন 
পারিভাষিক সমিতি 
ভৌগোলিক পরিভাষা 
উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষ। 
পুঁজিনবিহারী সেন 
আচার্য যদ্রনাথ ও বজীয়-সাহিত্য-পরিষং 
বঙ্গীর-সাহিতা-্পরিষং ও জগদীশ চজা 
খুধিনবিহ্বারী সেন ও শুভেম্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 
ঝবীঞ্জকাব্যে পাঠভেদ ; সন্ধণাসংগীত 
দ'নাছার 
মৃধিদাবাদের একটি প্রা্ীন লিপি 
৯ 


শহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকনুচী 


১১৬ 
বর্ষ সংখ্যা পৃ্া 
১৭ ৯ ৪১-৫২ 
১৭ ২ ১১৩-১২৮ 
১৮ ৩ ১৮১-১৮৯ 
১৮ ৩ ১৯০-১৯১ 
১৯ ৯ ৪৫-৫৮ 
২০ ১ ৩৭-৪৩ 
২০ ৯ ৪৩৪৩ 
২০ ৩ ১৮৯-১৯৪ 
২৪ ২ ৬৯-৯০ 
২৬ ১ ১-১৮ 
২৭ ২ ২৫-৩৭ 
২৮ ৪ ১৭৫-১৮৩ 
৩০ ৩ ৮৭৯৯ 
২১ ৩ ১৯৩-৯৯৮ 
১৬ 6 ২৪১-২৪৮? 
২ ৩ ৩০১-৩১১ 
৪৮ ৯ ২৫৩৩ 
৩ ২ ১৫৩-১৬৮ 
১০ ১ $৫-$৭ 
৬৫ ্ৈ ৭৩-৭৬ 
৬৫ ৩ ২৪১-২৪৯ 
৬৬ ৩৪ ৩৫৯-৪৬৬ 
২০ 3 ১৯৭-৯৪৯ 
৩১ ১৯ ৩৯৪২ 
৩৫ 58 ১৮২-৯৯৩ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষবৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
পূর্ণচজ্জ চৌধুরী 
প্রতিধাদ [ “সমতটের পূর্বে ] 
পৃর্ণচজ্র দে কাব্যরত উত্তটসাগর 
রঘবনাথ শিরোমণি বা কানভট শিরোমণি 
পুর্ণচ্ মুখোপাধ্যায় 
স্থৃতিসভা 


অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাস্বিকী : 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা 
পূর্ণচজ্র মুখোপাধ্যায় ও মশি সেন 
পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মৃত্তি 
পৃর্ণেন্থমোহন সেহানবীশ 
কামতাবিহারী ভাষা সম্বদ্ধে যংকিঞ্চিং 
একখানি খোদিত তাশ্রফলক 
প্রকাশচক্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গভাষায় বর্যোজন। ও উচ্চারণ 
বাঙ্গাল৷ শববিভক্তি সম্বন্ধে হই একটি কথ। 
প্রণবেশ সিংহ রায় 
অনুবাদাত্মক সমাস 
্রকুলনকুমার দাস 
সংগণতচিস্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীক্সনাথ 
প্রফুল্লকুমার সরকার 
সুবর্ণ-বিহারের সপ 
প্রফুল্পকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ইত্রাহিম আবু বেকর মালিক 


প্রচ্কুললচঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালার প্রত্তত্ব 


কৃত্তিরাস পণ্ডিত 
বাঙ্গালার প্রাচীন ভৃতদ্ব 
পরফুল্পচজ্ রায় ও নবকান্ত গুহ কবিভ্ৃষণ 
চরক ও সুশ্রতের সময় নিরূপণ 
আয়ুর্ব্বেদের প্রার্টীনত্ব 
প্রবোধরুমার লাস 
“গোড়ীয় সমাজ” (প্রতিবাদ ) 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১০ ১ ১৫১৮ 
১১ ১ ১৩২৪ 
৬৫ ১ ৮১৮৩ 
৬৬ ২ ৭৮ 
৬৪ ৩-৪ ১০০-১০২ 
১৮ ৪ ২১৯-২২৬ 
২১ ৩ ১৯৯-২০২ 
১৮8 ২৫১-২৫৯ 
২১ ৩ ১৬৭-১৭৮ 
৫২ ১২ ২৪-৩২ 
৬৬ ৩-৪ ২৮৭-২৯৩ 
২১ ৩ ২০৫-২০৮ 
১৭ ১ ৩৭-৪০ 

১ ৪৭৬৪ 
ই ১১৭-১৪৯ 
৩ ১৫১-১৭৫ 
৮ ৩ ৯৫০-৯৬২ 
১০ ২ ৯১৯০২ 
ঠ ঙ্‌ ৮৬-৯$ 


সংখ্যা ২-৪ 


লেখক 
প্রবোধচজ্স চট্টোপাধ্যায় 
গন্ধতৈল-পরীক্ষা প্রণালী 
চিকিৎসাশাক্তোপযোগী অল্পজন প্রস্তুত করিবার 
একটি সহজ যন্ত্র 


প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
নেপালে ভাষা-নাটক 
বঙ্গদেশে জৈনধর্ধের প্রারস্ত 


প্রবোধচক্স সেন 
প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চচা 
শ্রীকৃফাকীর্তন কাবোর ছন্দ 
প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
মহাকবি কালিদাসের সময় 


প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
উড়িস্যাঁর বৈঞ্চষ-সাহিত্যে চৈতম্দেবের কথা 
প্রভাসচত্্র ভট্টাচার্য 
কোচবিহারের ্রেয়ালী 
প্রভাসচজ্জ সেন 
প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন 
ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় 


প্রবন্ধ 


প্রমথনাথ বিশী 

রজনীকান্ত সেনের কাব্য 

রবীন্র-সাহিত্যের তিন জগং : মুক্তবেপী 
প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত 

রাসনৃত্যানৃষ্ঠান 

গীতগোবিল্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা 
প্রিয়রঞ্জন সেন 

উদ্ভিষ্তায় বাশুলী 

কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি 

বিদ্যোখসাহী শভুচজ 

শ্রীকৃফকীর্ভন ও ছাগের গান 

রফিপী দেবী 


সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকার লেখকস্্‌চী 


১১৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
২০ ই ১৩৫-১৩৬ 
২১ ২ ১২৫&-১২৮ 
৩৬ ৩ ১৭০-১৯৮৩ 
6৬ ১০৩ 
৪৭ ২ ১০৩১১৪ 
0 ১৪ ১-৪৪ 
৪৯ হ্‌ ৬৩-৭৬ 
৪৩ ্ঃ ৭8-৮৯ 
১৫ ৩ ১৭১-১৭৬ 
২ ৩ ৯৪-১২৭ 
৬& টৈ ৯১৮ 
৬৬৩৪ ১৮৯২১২ 
৭৩ ১-৪ ৩৪-৩৯ 
৭8 5 ১৯৬৩-১৮১ 
৩৮ ২ ১০৪-১০৬ 
৩৭ ৩ ৯২৫-১৩৩ 
৩৭ ৪8 ১৭৯-১৮৬ 
৩৯ ২ ১৩০ ১৩৬ 
6৯ 8৪ ১৯০৬-১০৮ 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
বনমালগী চক্রবর্তা বেদাত্ততীর্ঘ বেদাশ্তরত 
কাতন্ত্র-ব্যাকরণ 
এ; শুদ্ধিপত্র 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 
তর্কের পরিভাষ। 


বরদাপ্রসল্প সোম 
উৎকলদেশীয় স্বয়স্তব শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং 


দুইটা শক্তিমৃদ্তির আবিষ্কার 
বলীল্তর সিংহ দেব 
হর্গাপঞ্চরাত্র 
ভৌগোলিক পরিভাষা 


বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রাচীন বাঙ্গালার হৃইটী বিশেষত (10108500295 ) 


চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ 

অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব- প্রত্যয় 

বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ 

ভাষার উৎপত্তি 

চট্টগ্রামে গ্রচলিত বঙ্গভাষ। 

যোগেশবারুর 'শ্রীকৃষ্ককীর্ভনে সংশক্প? প্রবন্ধের আলোচন! 
জিজ্ঞাসার ভাষা 

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর 


হট হ/ 2 ৫ 


আ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 
ধর্মমলের আদিকবি ময়ুরভট 

বসম্তকুমার রায় 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা(২) 

বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্্বল্লভ 


ছেলে ভুলানো ছড়া : ১. বাকুড়া-বেলেভোড় হইতে সংগৃহীত 


২. মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত 
৩. বন-বিম্ু্গুর হইতে সংগৃহীত 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬৭ ৯ ১২৯ 
৯৭ . /0-10 
১৯ ১ ১৯৩০ 
২০ ২ ৯৪৩-১৫২ 
১৯ ৩ ১৬৫-১৬৬ 

১ ৯৮ 
৩ ৪ ৩১২-৩১৬ 
১৯ ২ ৯৫-১৯১ 
২০ ৩ ১৯৫-২১০ 
২০ 6 ৩০১-৩০৬ 
২৯ ২ ১৪৫,১৬০ 
৯ ৩ ১৮$-১৯১ 
৬ ২ ১০৫৬-১৩৬ 
২৬ 6 ২৩১-২৬৭ 
২৭ ৩ ৮১৯৩ 
২৯ ১ ৯-৪২ 
২৯ ৩ ৯৫-১০৭ 
৩২ ২ ৯৯-৯০৬ 
৩২ ৬ ১২১-১৩৬ 
৩২ ৪ ১৫৫-১৫৯ 
৩৪ ৩ ১৬১১-২১২ 
৩৬ ৩ ১২৯-১৫৬ 
৩৭ 5 ২৩২-২৪৩ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকন্ছুচী 


জোখক প্রবন্ধ 


বসত্তরঞ্জন রায় বিদ্বসবক্টাভ ( পুর্বাহৃরৃতি ) 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষণকীর্তভন 


“চণ্তীদাসের শ্রীকৃফককীর্ভন” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 

দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব 

ময়নামতীর প্রথির গোবিন্দচজ্্র ও নাথগুরুগণ 
পরিষং-গৃথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিষরণ 


৮ ৪89 9 ৬ 


তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসন।-তত্ব 

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা) 

শ্রীকৃঞ্ণকীর্তনের রচনাকাল 

চণ্তীদাস ( আলোচন। ) 

আলোচন। : কৃষ্ণকীর্তনের সূর ও তাল 
বসনুরঞ্জল রায় ও স্লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কৃষ্ণকীর্তনের জিপিকাল-নির্ণয় 


বিজয়চন্তা মন্ভূমদার 
দেশী শক 
পালি ও বাঙ্গালা 
ব্যাকরণের সক্ষি 
ভারতবর্ষের বর্ণমাল। 
বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান 
খা" সম্বন্ধে মন্তব্য 
বিধুডৃষণ ঘোষ 
গকা-আরগীরর্থীর প্রবাহপথ 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী 
খাকার-তত্ব 


খ.স্ধদ্ধে মন্তব্যের প্রত্যুতর 
অকার-তত্ব 
বিজ্ঞানকাদ 


৯১৭ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১৮ ২ ১২৩-১৩২ 
২৫৪ ৩ ১৪৯-৯৪৬ 
২৬ ২ ৯৩১০৪ 
২৮ ্‌ ৪৯-৬৯ 
২৯ ত ১০১৬ 
২৯ ৪ ১৭-৩২ 
৩0 6 ৩৩-৯৬ 
৩১ ৯ ৯৭৯২৮ 
৩৯ ২ ১২৯-১৫৯ 
৩২ ১ ১7৪০ 
৩২ ২ ৪১-৬৪ 
৩২ ৩ ৬৫-৮৩ 
৩৫ ৪ ৯৭১-১৯৮১ 
6০0 ৩ ১১৯-১৯২ 
৪৩ ৪ ১৩৯-১৪১ 
68 ৯ ৩৩-৩৮ 
6৫ 89 ২৮১-২৮৪ 
২২ ৩ ১৬১-১৬৬ 
৯৯ ৯ ৩১৪৪ 
১৫ ৯১ ৯৮ 
৯৮ ৯ ৯১৬ 
১৪১ ১ ৩৯-৪৪ 
২০ ১ ১৯৯৬ 
২৪ ৩ ১৯১ 
৬9০ ৪9 ১৬৩-৯৭৪ 
৪ ৩ ৯৮১৯-৯৯০ 
২৪ ৩ ১৯৩-১৯৫ 
৫ ৯ ৯১৩৬৭ 
৪৮ ০৩ ১৯৬৯-৯৭০ 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


লেখক প্রবন্ধ 

বিনয়তোধ ভট্টাচার্য 
প্ুরীকুষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (১) 
মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ 
রক্ষা 
কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয় 


বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ 
পরিশিষ্ট : ময়নাগড় ( রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল ) 


বিদ্যাপতি ও তৎসাময্্িক বৃত্তাস্ত 

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ি 
পিপরাকবার প্রাচীন লিপি 

সিংহনাদ লোকেম্বর 

কতিপয় পালরাজার শিলালিপি 
সূর্যযপদে উপানং 

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি 


তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি 


বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত 
বিক্রমপ্নুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ 


বিভৃতিভূষণ দত (বিদ্যারণ্য স্বামী ) 
শবা-সংখ্যা-লিখন প্রণালী 


অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী 

জ্যামিতি-শান্ত্রের প্রাচীন হিন্্র নাম ও তাহার প্রসার 
নাম-সংখ্যা (৫শব-সংখ্যালিখন-প্রণালী” বিষয়ক ২য় প্রবন্ধ) 
জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা 

অঙ্কানাং বামতো। গতিঃ 

প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতিবিবদ মল্লিকার্জুন সৃরি 
আচার্য্য আর্ধযভট ও তাহার শিল্ানুশিল্কবর্গ 
মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা 

'আচার্ঘ্য আধ্যভট ও তৃত্রমণবাদ 

মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ব 

হিন্দুজ্যোতিষে শককাল 

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জনের বয়স 

দলাহসংখ্যাপ্রণালীর উত্তাবন 

শুদ্ধাহৈতবাগ 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৮ ৯ ২৭.) 
২৮ ্‌ ণ্৬ 
২৮ ৩ ৯১-১০৭ 
৩৫ ৩ ১৫৪-১৫৮ 
8 ১৬৯৭২ 
৭ ১ ২৫-৩৪ 
১৩ ২ ৮১-৯৬ 
১৩ ৩ ১৫৫-১৬০ 
১৪ 5 ২৪৫-২৪৮ 
১৫ ১ ৮-১৪ 
১৬ ৩ ১৮৫-১৮৮ 
১৭ ৪ ২১৩-২১৮ 
১১৯ ৩? ১৫৫-১৫৮ 
১৪ ৪ ২১৪-২৪৪৫ 
৩৫ ১ ৮-৩০ 
৩৬ ১ ২২-৫০ 
৩৭ ১ ১-৬ 
৩৭ ১ ৭-২৭ 
৩৭ ১ ২৮-৩৯ 
৩৭ র্‌ ৭০-৮০ 
80 ৮. ৮৩-৯৪ 
80 8৪ ১২৯-৯৫৮ 
৪১ ১ ১-৯৩ 
৪৭ ৪ ১৬৭-১৮৩ 
ঠি৩ 6 ৯৯৯-১৬২ 
88 ৩৪6 ১১৯-৯৪$ 
88 ৩৪ ১৮৬-২০০ 
৪৬ ৩ ০৭২২৭ 
৪৭ তু ১৯৫৪-১২৯ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকশ্চী ১১৯ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
বিমলাচরণ দেব 
কাম্মীরী জাতি কি আদিতঃ ইছদি ? ৪৭ ৪ ২৮৬-২৮৮ 
বিমলাচরণ লাহ। 
বুদ্বপ্বোষের 'টীক! ২৮ ৪ ১৮৫-১৯৮ 
জৈন ও বৌদ্বধর্শোর উপর তীপ্ধিকদিগের প্রভাব ২৯ ২ ৭৩৮৪ 
দক্ষিশ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্্ের বিস্তার ৪২ ৪ ২০৫-২০৯ 
বৌদ্ধ অপদান 88৪ ২ ৬৮৮১ 
ভারতীয় লেখমালায় বৌদ্ধ ভিস্কৃণী ৫০ ৪ ১০৯-১১২ 
কিমানবিহারী মন্কুমদার 
উৎকলে নবাবিষ্কৃত গ্রীচৈতন্য-সন্বন্থীয় প্বৃথি ৩০ ৪8 ১২৭-১৪২ 
বৈষধব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ৩১ শু ১০৬-১২৮ 
এঁ ৩১ ৪ ১৩৭-১৫৬ 
জীচৈতন্চজ্রোদয় নাটকের রচনাকাল ৪২ ১ ৪৯-৫১ 
দাঁনকেলিকৌ মু্দীর কালনির্ণয় ৪২ ১ ৫১-৫২ 
বিদ্তাপতির কবিতায় শুঙ্গাররস ৬২ ৩ ১৫৩-১৬৬ 
বিদ্যাপতির পদে মধুর রস ৬২ ৪ ২৩৩-২৪৮ 
বিল্তাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ৬৩ ৩ ১৩১৯-১৪৭ 
ব্রজেন্ন সখা ও সর্থীদের নামের এতিহা ৬৪ ১-২ ১-১৩ 
প্রীনিবাস-নরোত্মের কালনির্ণয় ৬৬ ১ ৪২-৪৯ 
এ ৬৬ ২ ৯৮১১৪ 
“কুষ্চরিত্ে্র তিহাসিক পুনবিবচার ৭২ ১৪  ১-১৫ 
বঙ্ছিমচজ্র ও পাতার রচনাকাল ৭& ৯ ১-১০ 
বিরজাচরণ গপ পণ 
৮৯০৯১ ১১ ১ ৫৯৬৪ 
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ঘ 
মেদিনীপুর ছেলার চিত্রকর ৬২ ২ ১১৫*১১৮ 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যার [ কফ্চময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 
বিশ্বেম্থর চক্রবর্তী ঠা 
শক-রহ্স্য : (শঙ-শিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা ও ভাষার প্রাধান্য) ৩ ৯ ৯-১২ 
শকা-র্ুহ্ষ্য, : শব্দে কবিত্ব ৩ ৩ ১৬৯১৭৩ 
বিচ্েশ্বর ভট্টাচার্য 
ময়নামতীর গাল ১৫ ২  ৬৫-৯৯ 


আলোচনা [সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্পয়” ] ৩৩ ২ ৮৭-৮১ 
ফছেরাবাদ ৪9০ 5 ১০৭-১১০ 


১২, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
বিষু্প্ ভট্টাচার্য (১) 
বুদ্ধের দেশন। 
রবীক্ নাথ ও উপনিষদ্‌ 
পাতঞ্জল মহাভান্য 
এঁ 
এঁ 
বিস্কুপদ ভট্টাচার্য (২) 
হিন্দী ভাষার কথা 
এঁ 
রবীজ্র-তন্ত্ 
বিহারীলাল চক্রবর্তী [ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ভ্রষ্টব্য ] 
বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস 
রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শবের বঙ্গানুবাদ 
রবীন্্শব্দের গঠনবৈচিত্র্য 
রূপকাত্মক-শক-প্রয়োগে রবীক্সমানস" 
বীরেশ্বর পাড়ে 
আধৃনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিঘদ 
রুদ্ধদেষ ভট্টাচার্য 
এ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত 
বে্দীমাধব বড়া 
“নাখধর্দে সৃষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচন। 
ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব 
গুগয়ুগে ত্রিপুরায় হিন্দ ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি 
শিবচরণের গীতপদ 
বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 
কবি কৃ্রাম দাসের রায়-মঙ্গল 
কৃফরণমের রায়মঙগল 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
শতলা-মঙ্গল 
পাচালিকার ঠাকৃরদাস 
বাজকবি জখনারায়ণ 


৩৯ 


9৬৪ & 


৫২ 


পি ভি ৯ 00 $ ঞে 


বর্ষ ৭৫ 


সংখ্যা পৃষ্ঠা 


৯ 
৩-5 


৩-৪ 


৯৪ 


$/ 


৩-৪ 


৩-৪ 
১-৪ 
১৪ 


শত পক 00 ৮ 


৩-৪ 


48 (৮ ডে 00 $ 


৯১০১৬ 
১৩১-১৬০ 
৯০-৯০৯ 
৯৮৪-২০৩১ 
৬২-৬৮ 


১৯৩৯ 
৭৯-৯৩ 
২৭৪-২৮৬ 


৩২৭-৩৫৮খ 
২১-৪৫ 
৬৯-৮৩ 


৫ ৯-৭৪ 


৯১২-৪৪) 


৮৫-৮৬ 
২০১-২০৪ 
৯০৪-৯১০৮ 

৯৭-৯০২ 

৪৯৮৭২ 


২২৬-২৪৮ 
২৯৭-৩০৪২ 
২৩৫-২৪০ 
২৭-৭০ 
২০৫-২২৯ 
১২৩ 
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লেখক প্রবন্ধ 
ব্যোমকেশ মুস্তফী ( পৃানুরৃতি ) 
সত্যনারায়ণ-কথা 
সত্যদেব-সংহিতা 
বাঙুল। কং ও তদ্ধিত 
বাঙ্গালা লামরহয্য 
কবি গঙ্গারাম ও মহারাম্ধ্রপুরাণ 
বাঙ্গালা নাম রহস্য 
বাঙলার উপসর্গ 
বাঙ্লা-বিশেষণ-বহস্য 
বাণীকণ্ঠের “মোহমোচন” নামক প্রাচীন গ্রন্থ 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃফজন্মলীল। 
ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 
কৌধীতবী ব্রান্মণোপপিষং 


বৈদিক তত্ব 
ব্রজসুন্দর সান্যাল 
সত্যনারায়ণের পাচালী 


শরং-কার্লী : (গ্রাম্য কবিতা) 
প্রাচীন পির বিবরণ 
মাঁণিক গাঙ্থৃলী ও ধর্মমঙ্গল 
ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চুড়ায় সৃরয্যৃত্তি 
«চিরঞ্জীব শর্মা? (আলোচন। ) 
“রামনারায়ণ তর্কবত্ব ও তাহার নাট গ্রন্থাবপী” (৪) 


দেশীয় সামস্সিক পত্রের ইতিহাস £ 
১৮১৬-১৮২২ 
জোড়ার্সীকো। নাটাশালা 
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : 
১৮২৩-১৮৩৩ সেপ্টেম্বর 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ( আলোচন। ) 
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
এ 
এ 


১২৭ 

বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১ ৫৫-৭২ 

২ ১৩১-১৩৬ 

৮ 9 ২২৯-২৪০ 
১৩ ্‌ ৯৭-১০৭ 
১৩ ৪ ১৯৩-২৩৬ 
১৫ ১ ৪-৪৭ 
১৫ ৩ ১৬৫-১৭০ 
১৭ ৩ ১৭৫-২০৪ 
২০ ৩ ২১১-২২০ 
২১ ১ ৪৯-৬১ 
৯ ২ ৬৫-৭৬ 
১২ ৪9 ১২৯-১৩৯ 
৮ ৩ ১৯৩-২০০ 
১০ ২ ১০৩-৯০৭ 
১০ ২ ১২৬-৯২৮ 
১২ ১ ১-১৩ 
১৮ ৩ ১৯৩-১১৫ 
৩৭ ৪ ২৪০-২৪২ 
৩৮ ২ ১০২-১৩১ 
ও ১৩৩ 

৩৮ ৩ ১৭৭-১৯৮ 
৩৮ ২০৬-২১৩ 
৩৮ 58 ২৬৭-১৯৪ 
৩৯ ১ ৭-৮ 
৩৯ টে, ৯০৯০ 
৩৯ ২ ১০৫-১২৯ 
৩১৯ ৩ ১৪৩-১৭৫ 
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১২২ 
লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পুর্বানুবৃত্তি ) 
রামমাপিক্য বিদ্যালক্কার ( আলোচনা ) ৩১ ৪ ২৩১-২৩৪ 
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৩৯ 9 ২৩৫-২৪৮ 
বাংল সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৪১ ৩ ৮৪-৯৫ 
&ঁ ৪১ ৪ ১০৯-১২৩ 
এ ৪২ ১ ৭-১৩ 
& ৪২ ২ ৯১-১০৯ 
&ঁ ৪২ ৩ ১৯৪৮ ১৫২ 
এঁ ৪২ ৪ ১৮৪-২০০ 
এঁ ৪৩ ১ ২৩-২৪ 
অং ২৩ ক ইত চি ছি বি 
বাংল। সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৪৩ ৩ ১২৬-১৩৪ 
দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচল্দ্র তর্কালঙ্কার ৪৩ ৪ ১৭১-১৮৩ 
“বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ” ৪৩ ৪ ১৮৪-১৮৫ 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য : প্রথম বাঙালী সাংবাদিক 85 ৯ ১-৯ 
কবি পীতান্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র 98 ১ ১০-১৬ 
সেকালের ব্রাহ্গণপণ্তিত 98৪ ১ ২৫-৩২ 
ঈশ্থরচঞ্জ গুপ্তের রচনাবলী 88 ২ ৪৭৫৯ 
ক্যাপ্টেন জেম্স্‌ সয়ার্ট 989 ২ ৬০-৬৭ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 95 ২ ৮২-১১৮ 
বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস 58 ৩-৪ ১৪৬-১৫০ 
এ 88 ৩-৪ ১৫০ক 
ভ্রমসংশোধন : কালীপ্রসম্ন সিংহ 88 ৩.৪ ১৫০খ 
আচার্য কৃষ্ণচকমল ভট্টাচার্য ৪৫ ১ ২৫-৩৮ 
রামচক্্র বিদ্যাবাশীশ 8$ ২ ৯০১-১১৩ 
রামনারায়ণ তর্করত 96 € ১৫২-১৬৮ 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 8৫ ৪ ২২২-২৩১ 
ভয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৪৬ ১ ১৫-১৯ 
পাঙ্গাধর তর্কবাশগীশ ৪৬ ২ ৭৯-৮০ 
ংশোধন : কাঁশীনাথ তর্কপঞ্চানন- ৪৬ ২ ৮০ 
খোদাই চিত্রে বাঙালী : প্রাচীন কাঠ-খোদাই ৬ ২ ১৪১-১৫৬ 
উনবিংশ শতাীর প্রারস্তে বাঙালীসমাজের সমস্থ] ৪৬ ৩ ১৭১-১৮২ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকন্ুচী ১২৩ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃণ্ঠা 
ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পৃর্বানুরৃতি ) 
হরিহরানম্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৃত ৪৬ ৩ ১৯২-১৯৫ 
সেকাপের সংস্কৃত কলেজ 9৬ ৪8 ২৪৩-২৫০ 
এ ৪৬ ৪ ২৯৩ 
এ ৪৭ ৈ ৫-১৩ 
এ ৪৭ ২ ৭৮-৮৬ 
বাংলা সাময়িক-পত্দ্র ৪৭ ৩ ১৪২-১৪৮ 
সেকালের সংস্কৃত কলেজ ৪৭ ৩ ১৫৯-১৬৫ 
এ ৪৭ ৪8 ২৩৭-২৪২ 
এ ৪৮ ১  ১৯-২৪ 
এ ৪৮ ৩ ১২১-১২৫ 
এ ৮8 ১৫৩-১৬৮ 
মাইকেল মধুসৃদন দত্তের প্রথম জীবন ৪৯ ৩ ৮১-৯০ 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ৫০ ১ ১০৫ 
ভূদেব ম্বখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন ৫০ ২ ৩৩-৩৮ 
রাজকৃষ বায় ৫১ ১-২ ৬-২৩ 
দ্বিজেজ্রলাল রায়--রচনাপঞ্জী ৫১ ৩-৪ ৭৩-৭৯ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-_ গ্রন্থপঞ্জী ৫২ ১২ ১৭-২২ 
রচনাপঞ্জী : অস্থতলাল বস্‌, অমরেজ্জনাথ দত্ত ৫২ ৩-৪ ৮৩৮৮ 
রচনাঁপঞ্জী : (ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
(খ) অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৫৩ ১-২ ১৯২৯ 
রচনাপঞ্জী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫৩ ৩৪  ৫৫-৬০ 
রচনাপঞ্রী : রমেশচন্দ্র দত ৫৪8 ১-২ ৯১০ 
রচনাপঞ্জী : দ্বিজেজ্রলাল রায়ের পৃস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত গদ্য-রচন! ৫88 ১-২ ১০-১২ 
রচনাপঞ্জী : অন্ধতলাল বসুর প্ুস্ভকাকারে 
অপ্রকাশিত রচনা! ৫8 ১-২ ১২-১৪ 
বাংল সাময়িক-পত্জ ৫8 ৩-৪  ৫৭-৭৫ 


৫৫ ১২ ২১-৪৮ 
৫৫ ৩৪ ৬৭-৮৭ 
&৬ ১২ ৩৩৪৪ 
৫৮৬ ৩৪ ৪৯7৫৯ 


৪৮ ৪৮ £৮ 2৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


জোেখক প্রবন্ধ 
ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পূধানুৰৃতি ) 
“বাংলা সাময়িক-পত্র” প্রবন্ধের সংযোজন 
বাংলা সাময়িক-পত্র 
এঁ 
ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনংকুমার গুপ্ত 
আচার্য্য য্বনাথের বাংল৷ রচনাবলী 
ভবতোষ দত্ত 
কবি রামনিধি গুপ্ত 
শিবনাথ শান্ত্রীর কবিতা 
রূপকের এঁতিস্য ও রবীন্দ্রনাথ 
প্রবোধচজ্্রোদয় নাটক ও বাংল। সাহিত্য 
তৃদেব চৌধুরী 
রবীন্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ লক্ষণ 
ভূপতি দত্ত 
কবি স্রীশঙ্করের ঘ্ীমজল 
ভোলানাথ ব্রহ্মচারী 
কবি কাঁলিদাসের মনসামঙ্গল 
মণি সেন [ পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন শ্রষ্টব্য ] 
মশীক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পারদ-শোধন-প্রণালী 
মপীক্রমোহন বসু 
দীন চণ্ডীদাস 
এ 
এঁ 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের পদের নবাবিষ্কৃত পৃথি 
বড়ু চণ্তীদাসের পদের নবাবিদ্কত প্রথি (২) 
দীন চণ্ডীদাসের রাসলীল। 
মপীকজ্মমোহন বসু, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তর-রখড় ভ্রমণ : উজানি ও মঙ্গলকোট 
মথুরানাথ মন্ভমদার 
সুশ্রুতে ধর্মভাব 
মধ্সুদন রাও 


উড়িয়া ভাষ। 


১২৪ 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠা 
৫৬ ৩৪ ৮২ 
৫6৭ ১-২ ৯-২৪ 
৫৮ ১-২ ২২-৩২ 
৬৫ ১ ৬৬-৭২ 
৬৩ ৪ ১৮৬-১৯৪ 
৬৬ ১ ৩২-৪১ 
৬৬ ৩৪ ১৭৩-৯৮৮ 
৭১ ১-৪ 

৭8 ১ 3-১৪ 
৬৪ ১-২ ৩০-৩৬ 
১৯ ৩ ১৩৯-১৪৬ 
২০ ৬ 5৭-8৯ 
৩৩ ৪ ২১৩-২৩৭ 
৩৪ ৯ ১-১১ 
৩৪ ২ ৭৫-৯৭ 
৩১ ৩ ১৭৬-১৯৪ 
89 ১ ৪৩-৫৪ 
৪২ 8 ২০১-২০৪ 
২০ ৩ ১৬১-১৮৮ 
২২ ৪9 ২৯৩-৩০৭ 
৩ ২ ৮৯-১০০ 


সংখ্যা ২-৪ 


লেখক 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

পুরীকৃষাঁণ মুদ্রা! সম্বন্ধে মন্তব্য (২) 

ব্রহ্মা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা (১) 

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মুণ্তি 
মনোমোহন ঘোষ | 

দানলীলাচক্াম্বত 
মনোরঞ্জন গুপ্ত 

মহীপালের নবাবিষ্ৃত বেলওয়া-লিপি 

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি 

বেলওয়া-লিপির “প্রমাণ 

রাধিকার বারমাস্থা 

টলেমি-বলিত কিরাদিয়! ( 17015 ) কোথায় ? 
মহেজানাথ বিদ্যানিধি 

মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকস্কন 

কবি উদ্ধাবানন্দ 

২রঙ্গীয়-সমাচার-পজিকা : কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত 

মাধবচক্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 

এ 

জোয়ার ও ভাট! 
মাণিকলাল সিংহ 

ষষ্ঠী ও মিনি ঠাকুর 
মালবিকা চাকী 

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাসু ঘোষের পদ 
মাহেজ্রচক্ত্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব 

মেহেন্-জো-দড়োর সীলমোহর (স্বর) 
ৃস্মদ এনামুল হক 

'কবি লৈয়দ সোল'ান 

কবি শেখচান্দ 

শাছ মোহাম্মদ সশীর 


মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন 
কয়েকটি জাখগান 


প্রবন্ধ 


সাহিত্য-পরিষং পত্রিকার লেখকস্চী 


১২৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
২৮ ১ ২৯ ৩৩ 
১৩০ ৬৩ ১০৭১৮ 
৯১ ১5৭-১৭০ 
৪১ ৩ ১০১-১০৪ 
665 ৩৪ ৪১-৫৬ 
৫6৮৬ ৩-৪ ৬০.৬৫ 
6৮ ৩-৪ ৮১-৮২ 
৬০ ১৪০-১৪১ 
৬৯ ২১৩-২১৫ 

৮ ২ ১০৭-১২৬ 
৩ ৩ ১৯৭-২১৬ 
৫ ২৪৬-২৬৯ 
২ ১ ১১-১৬ 
৮৫ গ ৩১২-৩২৩ 
৩ ২৭৮-২৯৬ 
৬০ ৬৩ ১৩৮-১৩৯ 
৬৬ হু ১১৫৬-১১৯ 
৬১৯ ৫ ৪টৈ-৯১৯ 
৪৯ স্‌ ৩৮-৫৪ 
6৩ গু ৯১৩-১০৯) 
৪৩ ৪ .১৪২-১৬০ 
6৩ ্‌ ৮২-৮৬ 


আরলী ও ফারসী নামের বাঙ্গাল! লিপ্যন্তর (সমালোচনা) 


বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর ভাষার বর্তমান কালের 


১২৬ 
জেখক প্রবন্ধ 
মহম্মদ শহীহল্লাহ 
বাঙ্গালা শবকোষ সম্বন্ধে আলোচনা 
বৌদ্ধগাঁন ও দোহা (আলোচনা ) 
বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা 
কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী 
সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয় 
উত্তমপ্ররুষ 
বড়ু চণ্তীদাসের পদ 
তবসুকু 
বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা 
শ্রীকৃঞ্ণকীর্তনে'র কয়েকটি পাঠ বিচার 
সিদ্ধ কান্পার দেহা ও তাহার অনুবাদ 
চণ্তীমঙ্গলৈর একটি প্ৃথির পরিচয় 
সংস্কত ও পারসী 
জেল] চব্বিশ পরগণার উপভাষ! 
হৈহয়-কুলের শার্ধ্যাত-শাখ! (আলোচনা ) 
বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ 
ময়ূর ভট 
চণ্তীদাস সমস্থ 
গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা ( প্রতিবাদ ) 
প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 
পেয়ার শাহ্‌ 
মবগাঙ্কনাথ রায় 
জালন্পার গড় 
কবীন্দ্র রমাপতি 
কবিকঙ্কনের সিদ্ধিক্ষেত্র : “পুকুর-আড়া”' 
স্বশালকান্তি ঘোষ 


কবি উদ্ধবানন্দের “রাধিকামঙ্গল” ও তাহার সমালোচক 
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
বাঙ্গাল প্রথির বিবরণ 


সাহিত্য-পর্িষৎ-পত্রিক! 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৫ ১ ১-১৬ 
২৫ 9 ১৪৭-১৬৩ 
২৭ ৪9 ১৪৫-৯৫২ 
৩১ ৩ ১৯৫-১০০ 
৩১ 8৪ ১৭-১৯৭৬ 
৩৩ ৬ ৬৩-৬৯ 
৩৭ ্‌ ৮২-৯৪ 
9৩ ৯ ২৫-৩৬ 
8৮ ৯ ৪৫-৪৮ 
8৮ ৮ ৭৮-৮৬ 
৪৮ ৪9 ২০১-২০৪ 
৪৯) ১ ৩৫-৩৯ 
৪6৯ ৩ ৯১১-৭২ 
&০ 8 ১১৩-১১৭ 
৫১ ১৯-২ ৩৮-৪০ 
৫8 ১-২ ৯৯-৯০ 
৫৯ ১৯-২ ১৩-৩৪ 
৬০ তা ১৩-১৫ 
৬০ হ ৩৩-৫১ 
৬০ ৩ ১১৪-১২১ 
৬৩ ৮ বিচ 
৬৭ ্‌ ৭৭-৮৪ 
৩১ ৩ ১০১-১০৫ 
৩৪ ১ ২৫-5৪ 
৫০ 6 ১১৮-১২০ 
৪ ২ ৯৭-১৯০৪ 
৩ ১৯৭-২০৪ 
৩ ২৫১-২৬৯ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার লেখকস্থূচী 


জেখক প্রবন্ধ 
স্বপালকান্তি ঘোষ ( পুর্বানুৰৃতি ) 
বাঙ্গালা পুঁধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
মেনাথ ভট্টাচার্য 
শা সমালোচন? 
রাজপুতানায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সপ্প্রদাঁয় 
শক সমালোচনা 
বিদ্যাধর 
জয়প্ুরের জ্যোতিঘিক যন্ত্রালয় 
এ 
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 
খনরক্ষর কাধ ও প্রমিত 
এঁ 
এ 
গড়োজাতির বিবরণ 
যশোহরের গ্রাম শবসংগ্রহ 
মোান্মেল হক 
“হিন্দ মহিলা! নাটক' 
মোল্লা রবীউদীন আহমদ 
শবা-সংগ্রহ 
এঁ 
এঁ 
এঁ 
গীতগ্রাযম 
ঘতীন্রনাথ চৌধুরী 
শোক-সংবাদ [ ব্যোমকেশ মুস্তফ্ীর পরলোকগমনে ] 
যতীন্দ্রমোহম বাগচী 
পল্লী-কথা 
যতীজ্রমোহন ভট্টাচার্য 
আসাম হুরঞ্জী 
বঙ্গভাষাঁয় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ 
কবি সৈয়দ সোলতান ( আলোচন। ) 
বৈচ্যনাথমক্ষল 


সংখ্যা ২৪ 


১২৭ 

বর্ষ সংখ্যা পৃন্ঠা 
৬ 8 ৩২৭-৩৩২ 

৯ ১ ১-৩৫ 

১০ ৬ ৭৩-৯০ 
১০ ২ ১০৭ ১১২ 
১১ ২ ১০১-১১৪ 
১২ ২ ১১৯-১২৩ 
১৩ ঙ ৭৯-৮১ 
৯১৮ ২১৬৮ »২ব-*9ি৮ 
১২ ৬ ৪০-৫৭ 
১২ ২ ৭০-৯৩ 
১৩ ৩ ১৪৬-১৫৪ 
১৫ ২ ১০৭-১২৮ 
৩৮ ৩ ১৯৯-২০২ 
৩৩ ২ ১০৯-১২২ 
৬৩ ৩ ১৬৩-১৬৭ 
৩৩ 59 ১৯৭-২১২ 
৩৪ ১ ১২-২৪ 
২ ১১০-১১9 

২ ১ শ্ 
১২ ২ ১০৬-১১৯ 
৩৯ ৪ ২৬০-২৬৯ 
৩৯ 9 ২৬২-২৬৬ 
৫১ ৩-৪ ৯৬-৯৮ 
£৮ ৩৪ ৪২7৫২ 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
যতীজ্মমোহন ভট্টাচার্য ( পুর্বানুরৃতি ) 
বাংলা সংবাদপত্রে বাংল! গ্রস্থপরিচয় 
এ 
এ 
যতীজ্রমোহন রায় 
শ্রীবিক্রমপুর 
যন্বনাথ সরকার 
বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খুহ্টাকে 
সভাপতির অভিভাষণ 
মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী 
মারাঠ। জাতির অভ্ুদয় 
শিবাজী 
শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা 
মুসলমান-মুগে ভারতের এঁতিহা সিকগণ 
মুঘল ভারতের ইতিহাস 
মুসলমান-মুগের ভারতের এতিহামিকগণ ৷ 
“দর্গেশনন্দিনীগতে ইতিহাস 
রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা 
মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা 
হীরেজ্সনাথ দত 
এহুর্গেশনন্দিনীর এতিহাসিক ভিতি 
নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ? 
বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' 
সভাপতির অভিভাষণ 
মানপত্রের উত্তরে অভিভাষধ [ আচাধ্য শ্রীযনাথ 
সরকারের সংবদ্ধনা ] 
বাঙ্গালীর নিজস্ব বার্ণী-মন্দির 
যোগেক্কুমার সেনগুপ্ত 
ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ 
ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্ষ্য 
দশম স্বতঃসিদ্ 
ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬২ ১ ১৪-২৬ 
৬২ ২ ৯০-১০০ 
৬২ ৩ ১৭৪-৯৮১ 
৬ ১ ৬৩-৭১ 
৪২ ১ ১৬ 
৪২ ১ ৫৯-৬৩ 
৪২ ২ ৭৯7৮৩? 
৪৩ ১ ১-৭ 
৪৩ ১ ৮-১৫ 
৪৩ ৯ ১৬২২ 
9৫ ১ ৬০-৬৪ 
6৫ ৮ ৬৫-৭২ 
৪৬ ং ৭৩-৭৮ 
৪৬ 8 ২৪০-২৪২ 
৪৭ ১ ১৪ 
৪৭ ৪ ২৩৩-২৩৬ 
৪৯ ২ - 
৫০ ৩ &৫৭-৬১ 
৫১ ১-২ ১-৫ 
৫১ ৩-৪ ৮৬-৯৫ 
৫২ ১-২ ৩৯-৪২ 
৫৫ ৩-৪ ৯০-৯৩ 
৬৫ ১ ৭৭-৮০ 
ও ১  ১-৯৪ 
৩ ২ ১২৩-৯৩৮ 
২৩ 6 ২৬৩-২৮৯ 
২৪ ১ ১২০ 


ংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকশুচী 


লেখক প্রবন্ধ 
যোগেক্€জ্্র ঘোষ 
সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয় 
রাচ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণগণের আদি বাসস্থান 
সেনরাঙ্গগণের রাজ্যকাল 
ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্াস্থান 
পবনদূৃত-বগ্িত বাঙ্গাল! দেশ 
যোগেক্দসচজ্্ বিদ্যাড়ৃষণ 
ভারতীয় সৃদবিদ্য' 
যোগেজ্চন্দ্র ভৌমিক 
বাধাইর বয়াত 
ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ 
যোগেশচল্জ্র বাগল 
কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিক্ষা-বিন্তারে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
আনন্দচন্জ্র বেদাস্তবার্গীশ 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 
গৌড়ীয় সমাজ 
“গৌড়ীয় সমাজ” (উত্তর ) 
হেমচন্জ বিদ্যারড 
বেথুন সোসাইটি 


৩2৩ 


সরল দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী 


[ ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল 


ও সনংকুমার গুপ্ত দ্রষ্টব্য ] 
৯৫ 


১২৯ 
বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
80 ৪9 ১৫৯-১৬৬ 
৪১ ং ২৫-৩৭ 
৪২ টং ৬৫-৬৯ 
৪২ ৩ ১৫৩-১৫৭ 
৪৩ ২ ৪৯-৫৯ 
৩১ ৩ ৯২-৯৪ 
১১ ৩? ১৬৭-১৭০ 
২০ ৩ ২৩৭-২৩৯ 
৪৭ ১ ৯৪-৩৫ 
৫০ ৩ ৬৫-৮৪ 
৫০ 5 ১০৫-১০৮ 
৫১ ১-২ ৩১-৩৭ 
৫১ ৩-৪ ৮৩-৮৫ 
৬০ ১ ১৬২২ 
৬০ ঙ +১১-৯৪ 
৬২ ৪ ২৭%-২৮৯ 
৬৩ ১ ২৫-৩৫ 
৬৩ ্‌ ৯২-১০০ 
৬৩ ৩ ১৫৫-১৬৭ 
৬৩ ৪9 ৯৯৫৬-২০২ 
৬৪ ১-২ ১৪-২৯ 
৬৫ ৯ ৯৭-২৫ 
৬৫ ২ ১৫৮-১৯৬৫ 
৬৫ ৩ ১৯২-৯৯৭ 
৬৫ 5 ২৬৮-২৮০ 
৬৬ ২ ১২০-১৯২৭ 


১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ! 
যোগেশচন্জ্র রায় বিদ্যানিধি 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ২ ১ ১২৭-১৪০ 
জ্যোতিষিক পরিভাষ। ২. ৪ ৪৪২-৪৬৩ 
রাসায়নিক পরিভাষা ৩. ৩ ১৮০-১৯০ 
ভৌগোলিক পরিভাষ। 9৪ ১ ২০-৩০ 
এঁ ৭ ৩ ১৭০-১৮০ 
খন ৯১০ ৯ ১-১৫ 
জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা ১০ ১ ২২৫৫ 
ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাঁণিক গাঙ্গুলী ১৫ ১ ৪৭-৫২ 
বাঙ্গাল। ভাষা! : রাটঢ়ের ভাষা ১৫ অতিরিক্ত ১-৩৩ 
শৃশ্যপ্ররাণ ১৬. ৪ ২০৩ ২২০ 
বাঙ্গালা ভাষা ১৭ অতিরিক্ত ৩৫-১০৬ 
কৃত্তিবাসের জন্মশক ১৮ ১ ২৩-২৪ 
এ ২০ ৪ ৩১৫-৩১৭ 
পবন-চক্ত ২১ ২ ৮১-৯৬ 
বাঙ্গাল! শবকোঘ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর ২৩ ১ ৫৯-৬৭ 
বাঙ্গালা-শব-কোষ সমালোচনার উত্তর ২৪ ১  ৫১-৬৮ 
“শ্রীকৃঞ্চকীর্ভনে” সংশয় ২৬ ১ ১৯-৪৬ 
এ দেশে ভৃভ্রমবাদ ২৬ ১ ৪৭৭৫১ 
সাড়ে সাত শত বংসর পূর্ব্বের বাঙ্গাল! শব্দ ২৬ ২ ৮৫-৯২ 
বাঙ্গালা শর্খকোষের উত্তর ২৬ ৪5 ২২১-২৩০ 
দোলযাত্রার উৎপত্তি ৩২ ১ ৫৯৬৮ 
আঙ্কিক শব্দ ৩৬ ৪ ২১৫-২৪৮ 
শৃন্যপুরাণ ৩৮ ২ ৬৫-১০১ 
এ ৩৮ ২ ১৩৪ 
কৃত্তিবাসের জন্মশক 8০ ১ ১৩-১৪ 
বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ ৪০ ২ ৫৫-৮১ 
মাঘমণ্ডল ব্রত (১) ৪১ ৩ ৭৭-৭৯ 
চণ্তীদাস ৪২ ১ ১৪-৪৮ 
এ ৪২ ২ ৭০-৭৮? 
বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ৪৫ ৩ ১৩২-১৩৮ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার লেখকস্চী ১৩১ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
যোগেশচত্্ রায় বিদ্যানিধি (পূর্বানুবৃতি ) 

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ৪৬ ১ ৪-১৪ 

এ ৪৬ ২ ১১৭-১২৪ 

এঁ ৪৬ ৩ ১৯৬-২০২ 

এ ৪৬ ৪8 ২৮৭-২৯৩ 

এ ৪৭ ১ ৩৬-৪০ 

এ ৪৯ ৩ ২০৬-১৯৬ 

এঁ ৪৯ ৪ ১২৭-১৩৭ 

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে অষ্টম প্রকরণ । সরস্থতী ৫০ ৩ ৮৫-৯৬ 

সন্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ ৫৪8 ১২ ৩৩-৪০ 

বাণী [ আচার্য শ্রীযদবনাথ সরকাঁরের সংবদ্ধনা ] ৫৫ ৩-৪ ৮৮-৯ 

বাংলা বিরামাদি চিহ্ন ৫৭ ৩-৪  ৪৫-৪৮ 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ১১ ৭-২৬ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ১ ১ ৪৮-৫১ 

৮তদেব মুখোপাধ্যায় ৬ ২ ৯৬১১৩ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ১. ২ ১১৪-১১৭ 

বাঙ্রাল। রচনা ১ ৩ ১৬১-১৭৬ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ১. ৩ ১৭৭-১৮০ 

বাক্ষাল। গদ্য-সাহিতা ২ ১ ৩০-৫০ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ২ ১ ৭৫-৭৯ 

সাহিত্যসমালোচনা ২ ২ ১৭৯-১৮৯ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ২ ২ ১৮২-১৮৪ 

ছেলেতৃলানো ছড়া : সাওতাল পরগণার ছড়া ২ ৩ ৩৭১-৩৭৪ 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ২ ৩ ৩৮০-৩৮৪ 

সামগ্রিক গ্রসঙ্গ ২ ৩ ৩-৫-৩৮৮ 

অক্ষয়কুমার দত্ত ২.৪ ৪৮৯-৫০৫ 

সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ২. ৪ ৫০৯-৫১১ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ২. 8৪ ৫১২-৫১৪ 

মাইকেল মধুসূদন দত ৩ ১ ড৬৫- 
সামস্তিক প্রসঙ্গ ৩ ১ ”॥ 
উড়িয়া! ভাষা? প্রবন্ধের এতিহাসিক টিপপনী ৩ ২০ ৯০২ 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক প্রবন্ধ 
রজনীকান্ড গুপ্ত ( পূর্ানুবৃত্তি ) 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাতে বাঙ্গালা সাহিত্য 
ইতিহাঁস-রচনার প্রণালী 
গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
রঘবনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা 
ভবানীদাসবিরচিত রামরত্রগীতা। 
অর্জন-সংবাদ 
মালিক দহ্থেবে ম্কুলচৃশ্তী, 
অন্তুতাচার্ষের রামায়ণ 
মালদহের গ্রাম্যশক 
রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী 
একখানি সত্যপীরের পুথি 
বাশে লিখিত ঠিকুজী 
রঞ্জিত কু 
যোগীজ্রনীথ সরকারের রচনাবলী 
রথীক্রনাথ রায় 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 
রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
বাঙ্গালার স্বৃতিবিদ্যা 
রবীল্তরনাথ ঠাকুর 
ছেল 7 ছড়া: কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া 
মেয়েলি ছড়া 


পবা 


মিকা 


লা! দেবী চৌধুরাণী দ্রষ্টব্য ] 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৩ ৪6 ৩১৭-৩১৯ 
৪ ৯ ৯-১৯ 
& ১ ৯৯-২৭ 
৬ ২ ৯৭৭-৯৮৫ 
৫ ২ ৯৩৮-৯৪৪ 

৪ ৩২৩-৩২৭ 
৮ ৪ ২৬২-২৬৪ 
১৯ ৯ ৩৩-৩৯ 
১৩ ১ ৫৭-৬৪ 
১৪ ৯ 1৩৬৪ 
২২ ১ ৭৭-৭৯ 
২২ 8 ৩০৯-*১১ 
৭২ ১-৪ ১৬-২৯ 
৬৫. ৩ ২০০-২২০ 
৫৭ ৩-৪ ৫*-৬৭ 
৯ ৩ ১৮৯-২০২ 
ন্‌ ৩ ৩৭৪-৩৭৯ 
ণ ৯ ৬০-৬২ 
৭ 89 ২৪২-২৪৯ 
৮ ৩ ১৩৭-১৫০ 
৩৬ 65 ১৮০০-১৯৮ 
০১৫৫ ৩ ১৯২৯-১৩১ 
২৯ ২ ৫৫-৬৫ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার লেখকন্দুচ 
গ্রবন্থা 


খ্যা ২-৪ 


লেখক র 
রমাপ্রসাদ চৌধুরী 
লা ভাষায় পালি শব ও ইডিয়ম 
রমেক্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ 
তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত 
এ 
এ 


রমেশচন্দ্র দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিতা 
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ত 
রমেশচল্দ্র দাসগুপ্ত 
ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্বের আবিষ্কার 


রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ণাঙ্গারাম দত্ের রামায়ণ 
ভারতচজ্ঞের অন্নদামঙ্গল 
এ 
এঁ 


রমেশচত্্র বসু 
ছিজ রামচজ্জ্ের প্রকৃত কালনির্ণয় 
পয়ার-ছঙ্গের উৎপত্তি 


রম়েশচন্দ্র মজ্জবমদার 
নারায়ণপালের লিপি 
সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ 
দেশাবলিবিরৃতি 
রত্বসেনের বংশাবলী 
রমেশ বসু 
বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোখিনীদের কথা 
বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা 
চণ্তীদাসের কৃ্ণ-কীর্ভন 
প্রাচীন ধৃয়া-সংগ্রহ 
এঁ 
লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তান্রশাসন 


৬১৩৩) 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৫৯১ ৩-৪ ৫&৪-৬৭ 
৬১ ৯২-৯৭ 
৬২ ২ ৯০১-১০৮ 
৬২ ৩ ১৯১-১৯৯ 

১ ১০৬ 

৬ ৩ ১৫৪-১৬৮ 
৬২ ৬৩ ১৬৭-১৭৩ 
৪৬ ৬ ৩৭-৪০ 
৪৮ ২ ৮৭-৯০৪ 
৪৮ ৩ ১২৬-১৩৬ 
৪৯ ৯ ৬৬৮০ 

৫ ২৯২-২৯৩ 
১১ ৩ ১৪৮-১৬০ 
১০ 5 ১৬৯-১৭৩ 
৪৬ 5 ২৩৩-২৩৯ 
৫6৫ ১-২ ১-২০ 
৫৬ ১-২ ১-১৫ 
৩৩ ১ ৩৭-৪৪ 
৩৪ ৯ ৫৭-৭০৪ 
৩৪ 9 ২৩৩-২৪৮ 
৩৫ ও ৭৭-১০৯ 
৩৫ 59 ১৯৯২২ 
৩৭ 89৪ ২১৬-২২৫ 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 
লেখক প্রবন্ধ 
রসিকচন্দ্র বসু 


অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ 
অদ্বৈত-মঙ্গল : (হরিচরণ দাস-বিরচিত ) 
দ্র্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ 
ভারতচক্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর 
শুদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড 
জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ 
রসিকলাল ঘোষ 
হরি ও সোম 
রসিকলাল দর্ত 
নৃতন উপায়ে 'মু-লবণ' গঠন 
রাখালদাস কাব্যতীর্থ 
কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্চদাস 
রাখালদাস নাগ 
তাপসী রওশন আরা ( আলোচন।) 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বৌদ্ধ বারাণসী 
খোদিত লিপি 
মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি 
মহারাজ শিবরাজের তাশ্রশাসন 
শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক 
সপ্তগ্রাম 
খোঁদিত লিপির অনুলিপি 
প্রথম কুমারগুপ্তের দ্খানি খোদিতলিপি 
মধমরাজের তাত্রশাসন 
কোটালিপাড়ার কুটশীসন 
তর্পণদশঘির তাশ্রশাসন 
একটি বুদ্ধমুত্তি 
কৌশাম্বীর আধ্যপট্ট 
একখানি খোদিত তাশ্রফলক 
তৃতীয় বিগ্রহপণলদেবের ভাম্রশা সন 
“নাথধর্টে সৃর্টিতত্ব প্রবন্ধের আলোচন। 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৩ ১ ১৩৭-১৪৮ 
৩ ৪5 ২৫৫-২৬৭ 
8 ২ ৭৩-৯১ 
৪ ৩ ১৮৪ ১৯৫ 
ঙ৬ ৩ ২৩৪-২৩৯ 
৭ 89 ২৯১৫%-২২৯ 
৫ ১ ১৫-১৮ 
২১ ২ ১২৩ ১২৪ 
৭ ৪ ২৩৩-২৪১ 
২৫ হ ৯৯-১০০ 
১২ ৪ ১৫৩-১৬৮ 
১২ ৪9৪ ১৬৯-১৭৭ 
১৩ ১ ৪৫-৫৭ 
১৪ 8 ২০৪-২১০ 
১৪ অতিরিক্ত ১-৬৯ 
১৫ ৯ ১৫-৪১ 


১৫ অতিরিক্ত ৯-% 


১৬ 
১৬ 
১৭ 
১৭ 
২০ 
২১ 
২১ 
২৩ 
৩১ 


১১০-১১৩ 
১৯৩-২০০ 

২৩-২৮ 
১৩৫-১৪০ 
১৫৩-১৫৬ 
১৪১-১৪২ 
২০২-২০৪ 
২৩৩-২৩৯ 

৮৬-৮৭ 


ংখ্য। ২-৪ 


লেখক প্রবন্ধ 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ( পুধানুকৃতি ) 


পাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার লেখকস্মৃচী 


[ বসম্ভরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ; 


মণীন্ত্রমোহন বসু, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস 


বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 
রাখালদাস সেনগুপ্ত 
জ্ঞানদাসের জন্মভৃমি 
রাখালরাজ রায় 
বর্তমানশ্বদ্ধমান 
জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ ) গ্রামা শক 
রেশম-শিল্লের পারিভাষিক শব্দ 
বাঙ্গালার প্রাচীন বূপ 
রাজকুমার কাব্যতৃষণ 
গ্রাম্যশব্বকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশকাদিসংগ্রহ 
রাজকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আলোকচিত্র সাহায্যে সুরের রূপ পরীক্ষা! 
স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ধণের €£*) শক্তি নির্ণয় 
রাজকুমার বেদতীর্ঘ স্মৃতিতীর্থ 
বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ব 
রাজবিহারী দাস 
বঙ্গীয় সাময়িক পত্র 
বঙ্গীয় সংবাদপত্র 
বাজমোহন নাথ 
নাথধশ্মে সৃষ্টিতত্ব 
নাথধর্মে বেদতত্ব 
কদলীরাজ্য 
রাজীবলোচন দাস 
প্রাচীন প্ুঁথির বিবরণ 
রাজেক্দ্কুমার মজুমদার 
ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা 
বরিশালের গ্রান্য-গীতি 
রাজেন্দ্রচত্্র শাস্ত্রী 
উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচন। 


১৩৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১৭ ১৫৯-১৬৯ 
৮১৫ ১২-২১ 
৮৬. ২০৩-২৩৬ 
২৩ ৭৫-৭৮ 
৭ ১৩-২০ 
১৪ ১৯১৩-২০৪ 
৮ ৩৪-৪৩ 
২৮ ৪৩-৪৮ 
১৭ ২৯-৩৬ 
৩ ৩০২-৩০৭ 

১০&৬-১১৬ 
৩১ ৭৬-৮৪ 
৪১ ১২৪-১২৯ 
৪6৭ ২৫৪-২৬৩ 
৮ ৪586-6৮ 
১২ ১৪৫-১৫৩ 
১৪ ১২৪-১২৮ 
৫ 


২৩২-২৪৫ 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
লেখক প্রবন্ধ 
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 
রন্মসূত্রার্থে মতভেদ 
রাজ্যেশ্বর মিত্র 
মহারাজ কুস্তকর্ণ-পরিকল্সি ত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ 
[ কথা শ্রীধর কথক ; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক ] 
স্বরলিপি [ গান রামনিধি গুপ্ত; সুরসংগ্রহ 
কালীপদ পাঠক] 
স্বরলিপি [ গান শ্রীধর পাঠক; সৃরসংগ্রহ 
কালীপদ পাঠক ] 
শীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত 
স্বরলিপি [ গান গোপাল উড়ে; সুরসংগ্রহ 
কালীপদ পাঠক] 
স্বরলিপি [ গান রামনিধি গুপ্ত; সুরসংগ্রহ 
কালীপদ পাঠক ] 
প্রাচীন ধাংল1 গান ও স্বরলিপি 
মানিসোল্লাসে বনিত চর্ষাগীতি 
রাধাগোবিন্দ বসাক 
পাহাড়প্ুরের নবাবিষ্কত প্রাচীন তাঅশাসন 
বামনিধি গুপ্ত ( রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রষ্টব্য ] 
রামপ্রাণ গুপ্ত 
ব্রত বিবরণ 
রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! 
উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য 
মুদ্রিত বাঙ্গাল! পুস্তকের তালিক। 
এ 
র.সায়নিক পরিভাষা 
মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা 
এঁ 
গোৌরীমঙ্গল 
বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রস্থ 
বাঙ্গাল? পুথির বিবরণ 


বর্ষ ৭৫ 


বর্ষ সংখ্য। পুষ্ঠ। 
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২৬৩-২৬৭ 
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$০ 
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৪৬-৪৭ 


১৩৯-১৫২ 


১০৭-১২০ 


৮১-৯৫ 
১৪৮-১৫৩ 
১৮১-১৮৮ 

২০-২৯ 
১৪১-১৭৮ 
৩৫৯-৩৬৬ 
৫০৬-৫০৮ 

৪৯৫৫ 
২২৩-২৩২ 
২৮১-২৯১ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসুচী ১৩৭ 


জেখক প্রবন্ধ বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
রামেজ্্সুন্দর ভ্রিবেদী ( পূধানুরৃত্তি ) 
কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয় ৬ ২ ১৭১-১৭৭ 
অলঙ্কারশান্্ প্রবন্ধ ৬ ৩ ২৬৬ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : (চিকিংসা-বিজ্ঞান ) ৬ ৪ ২৮৫-২৯৭ 
একখানি প্রাচীন দলীল, ৬ ৪ ২৯৭-৩০১ 
ভৌগোলিক পরিভাষা ৬ ৪ ৩০২-৩২৩ 
চম্পক-কলিক। ৭ ১ ৩৫-৬০ 
চম্পক-কলিক! সম্বন্ধে মন্তব্য ৭ ১ ৬২-৬৪ 
৮রজনী কান্ত গুপ্ত ৭ ২ ১১৬-১২৩ 
বৃক্ষালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিব্বূণ ৭ ২ ১২৩-১২৮ 
ভাষাততৃ' সম্বন্ধে মন্তব্য ৭ ৩ ১৬৮-১৬৯ 
“রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ” সম্বন্ধে মতামত ৭ ৪ ২১৩-২১৫ 
আর একখানি প্রাচীন দলীল ৮ ১ ৮-১০ 
কাশীরাম দাস ৮ ১ ১৩-১৫ 
বাঙ্গালা-শব-তত্ব' সম্বন্ধে মস্তব্য ৮ ১ ২৯-৩০ 
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ৮ ১ ৪৮৫৫ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৮ ৪ ২০১-২২৯ 
সম্পাদকীয় মন্তব্য [ বাঙলা কৃং ও তগ্ছিত ] ৮ ৪ ২৪১-২৪৩ 
৮হেমচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ক্রোড়পত্র /০-৮/০ 
বাঙ্গাল। কারক-প্রকরণ ১২ ২ ৯৩-১০২ 
না ১২ ২ ১০৩-১০৬ 
গ্রাম-দেবতা ১৪ ১ ৩৫৪৪ 
ধ্বনি-বিচার ১৪ ২ ৬৫-১০১ 
শরীর-বিজ্ঞ/ন-পরিভাষ। ১ ৪ ২০৫-২১২ 
রাসবিহারী মণ্ডল 
খনিবিদ্যার পরিভাষ। ২৮ ২ ৭৭-৮৫ 
লক্মীনারায়ণ আড্য 
মধুসৃদন কিন্পুর বা মধুকাণের জীবনচরিত ৯৭ ১ ৫৩৫৮ 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভাষাতত্ব ৩ ১৬২-১৬৮ 
ভাষাতত্ব সম্বদ্ধে আরও কয়েকটী কথা ১ ১৯১৩ 
বাঙ্গাল! কর্মাকারক ৯১ ৩৬৩৮ 


৯্ট 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রবন্ধ 


১৩৮ 


লেখক 
শঙ্খ ঘোষ 
কালের মাত্র এবং রবীন্রনাটক 
শচীজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
নিমাইসল্ল্যাসের পাল! 
শরচ্চজ্জ দাশ 
বৌদ্ধ দর্শন : ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ 
শরচচজ্র শাস্ত্রী 
দ্বিজ রামচন্দ্রের ঘ্র্গামঙ্গল কাব্য 
অলঙ্কার-শান্ত্র 
আধ্য-বিজ্ঞানে বর্তমান জীবাণু বা 880111 
বঙ্গের আদিম সপগ্ডশতী ও শাকদ্বীপী ক্রাঙ্গাণ 
শরতচজ্দ্র ঘোষ 
ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীত 
শরৎচন্দ্র রায়, রচি 
ভারতের মানব ও মানব-মমাজ 
শশধর রায় 
জীববিজ্ঞানের পরিভাষ৷ 
বর্ণতত্বের পরিভাষ! 
জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা 
শশিল্ুষণ দাশগুপ্ত 
বাঙুল? মঙ্গল-কাব্যে দেবী 
মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য 
অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 
রবীক্্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম 
শিবচন্দ্র শীল 
গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
বাঙ্গাল! গুির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ব্রপুঘ ও ভল্লিক 
দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়! পর্বব 
দশহরার উৎপত্তি 
হস্তালিঙ্গন 
রাঢ়দেশের দই প্রাচীন রাজবংশ 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬৬ ৩-৪ ৪৯২-৫০9৪ 
৩৬ ৪9৪ ২৪৯-২৬৪ 

৭ ৬৫-৬৯ 
৫ ১ ১-১৪ 
৬ ৩ ১৮৭-২২৭ 
৯৭ ৪ ২৬১-২৬৬ 
১৮ ৪ ২৬১-২৬৬ 
৩৫ গ ১৬৮-১৭০ 
68৫ 5 ২৩২-৯৬২ 
১৪ ২১০-২৯২ 
১৭ ৩ ১৫৭-১৫৮ 
১৭ ২৫৭-২৫৮ 
৬৫ ২ ১১৫-১৪৮ 
৬৫ গ ১৬৯-১৯১ 
৬৬ ১১৮ 
৬৬ ৩৪9 ৩০৩-৩১৬ 
৪8 ২৬৭-২৭২ 

৩ ১৮৬-১৯৩ 

১০ ১ ১৫-২১ 
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১৪ 5 ২১৩-২১৪ 
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১৫ ছু ৪৯১৩১ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার লেখকস্ুগী ১৩৯ 
লেখক প্রবন্ধ বর্ধ সংখ্য। পৃষ্ঠা 
শিবচন্ত্র শীল ( পূর্বানুর্তি ) 
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ১৯৬ ৩ ১৮৯১৯২ 
শ্রীচৈতন্র-পারিষদ-জন্মস্থান-নিকূপণ ১৭ ৪ ২২১-২৩০ 
শঙ্করকৃত পাষ্গুমর্দন ২০ ৪ ৩০৭-৩০৮ 
বঙ্গের চত্্ররাজগণের পুর্ববতন রাজপাট ও বংশসম্বন্ধে মন্তব্য ২০ ৪ ৩১৩-৩১৪ 
সহজিয়া] বৈষ্টব ধর্ম ২৬ ৩ ১৪১-১৪৬ 
চাদ সদাগর ও রাজ গোপীচন্দ্র ২৭ ৪ ১৫৭-১৭২ 
রাজ! গন্ধর্বসেন ও রাজ] ভর্তৃহরি ২৮ ১ ১৯২৪ 
শ্রীচৈতন্ের জগল্লাথদশক ৩১ ৩ ৮১-৯১ 
শিশিরকৃমার মৈত্র 
প্রবীন্দ্র-দর্শন-প্রসঙ্গ ৬৬ ৩.৪ ২৪০-২৫৪ 
শুভেন্শেখর মুখোপাধ্যায় 
হিম্ত্ব মেলার বিবরণ ৬৭ ২ ১০২-১৬০ 
এঁ ৬৭ ৩-৪ ২০৪-২৯৮ 
[ গুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্্শেখর মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য | 
শুভেন্দ্র সিংহ রায় ও সৃবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা 
বাশুলীমঙ্গল ৬০ ২ ৭৭-৮৮ 
এ ৬০ ৩ ১৪২-১৬২ 
এ ৬০ ৪ ২০৬-২২৬ 
এ ৬১ ১ ২৯-৪৪ 
এঁ ৬১ ২ ১১২-১২৬ 
এ ৬১ ৩ ১৬১-১৯০ 
এ ৬১ ৪ ২৩৭-২৫২ 
এ ৬২ ১. ২৭-৪০ 
এ ৬২ ২ ১৩২-১৪৩ 
শৈলেজ্্কৃফ্ণ লাহা 
কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ৬৬ ২ ৬২-৭৭ 
শৈজেজ্সনাথ মিত্র 
কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর ৩৬ ২ ১২৫ 


জীধর কথক [ রাজ্যেম্বর মির দ্রব্য ] 


১৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লেখক 
শ্রীনাথ সেন 
সন্ধি 
প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গাল কম্মকারক 
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ 
তমন্ুক 
সখারাম গণেশ দেউস্কর 
ভৌগোলিক ও এতিহাসিক নামের 
প্রকৃত উচ্চারণগ্ত প্রস্তাব 
সজনীকান্ত দাস 
বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংঙ্গা অভিধান 


বাংল' গদ্যের প্রথম মুগ 


হি 2 হি ডা ডো ডে ডো ডা 


ফেলিক্স কেরী 
আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের সংবর্ধন। 
সভাপতির ভাষণ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একষষটিতম 
বান্ধিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ 
সভাপতির ভাষণ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ছ্বিষন্টিতম বান্বিক অধিবেশনে 
বিদায়ী সভাপতির ভাষণ 
জন ফ্লার্ক মার্শম্যণন 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১৪ ৪8 ২৪৯-২৫৩ 
১৬ ২ ৭৭-৮৩ 
১০ ১ ৬৫-৭০ 
৯ ১ ৫০-৫৫ 
৬ 9 ১৯১-১৯৭ 
৪৩ ৪8 ১৬৩-১৭০ 
8৫ ১৩১৫৯ 
৪৫৮ ২ ১১৫-১২৮ 
৪৫ ৩ ১৮৬২০০ 
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৪৬ ১ ৫&৭-৭২ 
৪৬ ২ ১২৫-১৪৮ 
৪৬ ৩ ২২৮-২৩২ 
৪৬ ৪8 ৩০১-৩১৬ 
৪৭ ১ ৫৭-৬৮ 
৪৭ ২ ১২০-১২৫ 
৪৭ ৩ ১৩৩-১৪১ 
&১ ৩৪ ৪৩৬১ 
৫89 ১-২ ৩১-৩২ 
৬০ ২ ৯৫-৯৬ 
৬১ ১ &৩-৫৫ 
৬২ ১ ৬৫-৬৬ 
৬৩ খে ৬৯-৬২ 
৬৫৪ ২ ৮৯১১৪ 


সংখ্যা ২-৪ 


লেখক প্রবন্ধ 
সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাতৃষণ 
ভবসৃতি 
বুদ্ধ দেবের জীবন-চরিত 
বুদ্ধদেবের মহাঁপরিনির্ববাণ 
কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্গদাঁস ও ভূবনাকর শশা 
বৌদ্ধ ম্যায় 
এঁ 
সতীশচক্ত্র আঢ্য 
পুজায় বৈচিত্র্য 
বাপান্‌ 
সতীশচন্দ্র ঘোষ 
গ্রাম্য শব-সংগ্রহ ( বরিশাল জেলায় প্রচলিত ) 
চাকৃমাদিগের ভাষা-তথ্য 
বাঙ্গাল! শব, তথা কানান ও লিখনসমস্যা 
সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
শ্রীহটে মাধ-ব্রত 
সতীশচন্দ্র রায় 
প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ 
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 
এ 
“প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন 
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 
নিমানন্দ দাসের “পদ-রস-সার” 
জ্ঞানদাসের পদাবলী 
বাঙ্গাল! শব্দ-কোষ [ সযাঁলোচন। ] 
এ (পুর্ববানুৃত্তি ) 
দ্বিজ রঘ্বনাথের লত্য-নারায়ণের প্বৃথি 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
“যাঙ্গাল! ভাষায় অনুষ্ঞা” সম্বন্ধে আলোচনা 
পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরিবংশ' 
হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ" 
ঁ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকম্চী 


১৪১ 
বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৬ ২ ১০৮-১৭০ 
৭ ২ ৭৮১১৬ 
৭ অতি-২ ৫৬-৭২ 
৯৩ ৪9 ২৫৪-৯৫৬ 
২৯ ৩ ২০৯-২৪০ 
২২ ১ ৪৩-৬২ 
৩৫ ৪9 ১৯৪-১৯৮ 
৩৭ 59 ১৮৭-১৯২ 
৯ ২ ৯২০-১২৪ 
৯৩ ৪ ২৩৭-২৪৭ 
১৭) ্‌ ৭৯-৯৩ 
৪89 ৯ ৩৭-৪১ 
১৫ ৩ ১৭৭-১৯২ 
১৬ ২ ৮৩১০৯ 
৯৮ ্‌ ৬৫৬-১০৬ 
১৮ ৩ /০-৮%০ 
৯১০ ২ ৮১-১৩৪ 
২৯ ১ ১-২০ 
২ ৩ ১৭৫-২০২ 
২৩ ১ ১৫-৩৬ 
২৩ ৯ ৩৭-৫৮ 
২৪ ১ ২১৩৮ 
২৫ ৩ ১০৩-১৪০ 
৩১ ৪95৪ ১৮০-১৮১ 
৩২ ১ ১৩৯ 
৩২ নখ ৭৯১-৯১১ 
৩ ৬৩ ৯০৭-১২০ 


১৪২ সাহিত্য-পর্ধিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 
লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
সতীশচত্্র রায় ( পূর্বানুবৃতি ) 
অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলী” : সম্পাদকের নিবেদন ৩৪ ২ ১১০-১২৩ 
চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন? সম্বন্ধে বক্তব্য ৩৭ ১ &৫৪-৫৮ 
সত্যচরণ লাহা 
পুরুলিয়ার পাখী ৩১ ৪ ১৬৪-১৬৯ 
এঁ ৩২ ১ ৫৩-৫৮ 
এ ৩২ ২ ৯২-৯ 
সত্যসুম্দর বসু 
কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ব ১৪ ৪8 ২১৮-২২৪ 
কে ও কখজহংশী। শহা-সংগ্রুহি ১0 9 ২২৬-২৩ডি 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহারাঁজ্ী ভারতেশ্বরীর তিরেশভাঁব উপলক্ষে আহুত 
বজীয়সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে 
সভাপতি কর্তৃক পঠিত [ প্রবন্ধ ] ৭ অতি-১ ১৩ 
বৌদ্ধধর্ম ৭ অতি-২ ২৬৫৫ 
সনংকৃমার গুপ্ত 
কালীকীর্ভন ৪৯ ২ ৫৫-৬৩ 
[ব্রজেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও 
সনৎকৃমার গুপ্ত দ্রষ্টব্য ] 
সরলা দেবী চৌধুরাণী 
স্বরলিপি [ কথা : অক্ষয়কুমার বড়াল ; 
সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] ৬৬ ২ ৯২৮ 
সরসীলাল সরকার 
সাওতালী গান ১৬. ৪ ২৪৯-২৫২ 
পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যৎপাঁদনের উপায় ২৬ ৩ ১৯৬ 
পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ ২৮ ২ ৭১-৭৩ 
সাতকড়ি মিত্র 
সমতটের পুর্বে : (প্রতিবাদের সন্বস্ধে মন্তব্য) ২৯ ২ ৬৭-৭১ 
সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের 
প্রচলিত সঙ্কেতটির উত্তাবনকাল ৪৩ ৩ ১১০-১১৯ 


সংঘ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকলুচী 


লেখক প্রবন্ধ 
সারদাচরণ মিত্র 
সভভাপতির অভিভাষণ 

এ 

এ 

এঁ 

এ 
সাহিত্য-পরিষং পরিভাষা! সমিতি 

উত্তিদ্বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা 


সৃকুমাররঞ্জন দাশ [ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন সাহা 
ও সুকৃমাররঞ্জন দাশ দ্রষ্টব্য ] 
সুকুমার সেন 
প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি 
বাঙুলায় নারীর ভাষা 
গোবিন্দদাস-কবিরাজ 
বজবুলি 
মালাধর-বসু ( গুণরাজ-খান )-লিখিত শ্রীকৃঞ্জবিজয় 
জীখণ্ডেয় সম্প্রদায় ও “চণ্তীদাস' 
কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের ব্যাকরণ 
বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল 
বিদ্যাসাগরের “অপূর্ব ইতিহাস 
স্খবিন্দনু সেনগুপ্ত 
বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দ্র্গ 
সুধাকর চট্টোপাধ্যায় 
কবীর ও পুর্ববভারতীয় সাধনা 
এ 
আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব 
সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
ছিজ রামকুমারের ভাগবত 
সৃধীরকুমার সেন 
জ্রীকর নন্দী, বিজয় পর্তিত ও সঞ্জয় কবির 
মহাভারত ( আলোচন। ) 


১৪৩ 
বর্ষ সংখ্যা! পৃষ্ঠ 
১৬. ১ ১-৩? 
১৭ ২ ৬৫-৬৯ 
১৮ ১ ১-৮ 
১৯ ২ ৬৫-৭৩ 
২০ ১ ১-৯ 
১০ ১ ৫৫-৬২ 
৩৩ ৩ ১৮৪-১৯২ 
৩৩ ৪ ২৩৯-২৫০ 
৩৬ ২ ৬৯-১২৪ 
৩৭ ৩ ৯৪৩-১৬১ 
৩৮ ৩ ১৫৫-১৭৬ 
৪9 ১ ১৫-৩৬ 
৪১ ৩ ৯৬-১০০ 
৪২ ৩ ১২৩-১৪৭ 
৪৩ ২ ৬৪-৭৩ 
৬৭ ৩-৪ ১৬১-১৬৬ 
১৬ ৪ ২৩৩-২৩৯ 
৬০ ২ ৫২-৬০ 
৬৩ ৩ ১০৭-১১৩ 
৬১ ১-১৩ 
৪৩ ৩ ১২০-১২৫ 
৩৫ ৩ ১১১-১৪৩ 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


লেখক প্রবন্ধ 
সুধীরচন্দ্র মজুমদার 
বিদ্যাপতির শিবর্গীত 
এঁ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও বাঙ্গালা উচ্চারপতত্ব 
আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গাল। লিপ্যন্তর 
আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন 
ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গাল! কাগজ-পত্ত 
বাক্ষল1-ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়! 
প্রাচীন বাঙ্গলা “আহঠ', “আউট? ও সার্ড- 
ংখ্যাবাচক শব্বাবলী 
“মুশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি” পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য 
“বাঙ্গাল1 ভাষায় অনুজ্ঞ।” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 
এ (আলোচনা ) 
গ্রাম্য শব্দ-সঙ্কলন 
শ্রীষীয় ছাদশ শতকের বাঙ্গালা 
গীতগ্রামের আবিষ্কার 
বাক্ষাল। ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব সঙ্কলন 
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রতি 
“নেপালে ভাষা-নাটক” সম্বন্ধে মন্তব্য 
“বাঙ্গাল] ও তাহার সহোদর! ভাষায় বর্তমান কালের 
উত্তমপ্রুরুষ” শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : স্মৃতি-রক্ষণ 
“কলিকাতা” নামের বুযুংপত্তি 
ভারতচক্ক্রের একখানি পুঁথি 
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' 
ভোট-বীর কেসর্-এর কথা 
লিখিত ভাষণ [ হেমলত]। দেবীর একনবতিতম 
বর্ষপৃতি উপলক্ষে অর্থ্যদান উৎসব ] 


সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবি দত্ত : বিস্মৃত কবি-অনুবাদক 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ষ সংখ্যা পৃকঠা 
৫৩ ১.২ ৩৩-৪০ 
৫৩ ৩-৪ ৭০-৮৪ 
২৩ ৩ ১৯৭-২১৭ 
২৪ ৪8 ২৯৩-২৫২ 
২৫ ৪ ১৬৭-১৮৬ 
২৯ ৩ ১০৯-১২৬ 
৩০ ২ ৫৭-৭৬ 
৩০ ৩ ১৯১৩-৯৯৭ 
৩৯ ১ ৪৩-৪৪ 
৩১ ৪8 ১৭৭-১৭৯ 
৩১ 8৪ ১৮০-১৮৯ 
৩৩ ২ ১০৫-১০৮ 
৩৩ ২ ১৩১-১১৬ 
৩৫ ২ ১০৭-১০৯ 
৩৫ ৩ ১৪৪-১৫৩ 
৩৬ ৩ ১৫৭-১৬৯ 
৩৬ ৩ ১৮৪ 
৩৭ ২ ৯৫-৯৮ 
৩৯ ১ /0-10 
9৫ ১ ১০-১৬ 
9৫ ৩ ১৪৮১৫১ 
9৬ ৯ ৪৮-৫৬ 
9৭ ২ ১৯২৬-১৩২ 


৬৭ ক্রোড়পত্র ৪-৫ 
[ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রষ্টব্য ] 


৭৪ 


৩ ৯৩৯-১৬৯ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার লেখকন্ুুচী ১৪৫ 
লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
সৃবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [শুভেন্দু সিংহ রায় ও সৃবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রষ্টব্য ] 
সৃুরেক্জচত্ত ক্াম্মচৌধুরী 
রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা ৯২ ১ ১৪-৩৫ 
সুরেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা ২০ ৩ ২২১-২৩০ 
সুরেজ্মনাথ পেন 
দোম আতন্তোনিয়োর পৃথিতে অশোক-যুগের ভাষ। ৪৬ ৪ ২৯৪-২৯৫ 
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী 
ছিলমাবাদের মেলা ১৯ ১ ৩৭-৩৮ 
সবরেশচন্দ্র দত্ত 
গজা-্রন্মপৃত্-পলিতৃমির কর্দম ১৯ ১ ৭-৯ 
সরিফপুরের লৌহমল ২০ ২ ১৩৭-১৪২ 
পিগারির পথে তাম্্রমল ২১ ২ ১১৭-১২১ 
মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি ২৪ ৩ ১৭১-১৮০ 
নিয্নবঙ্গের বিল ২৪ ২ ৬৩৬৮ 
সুরেশচজ্্ দাসগুপ্ত 
বগুড়া! জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ ১৯ ৪72 ৫৭-৬৪ 
সবশীলকুমার দে 
ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত 
বাঙ্গালা পুক্তক (“কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” । ) ২৩ ৩ ১৭৯-১৯৪ 
এ&ঁ : পরিশিষ্ট ২৩ ৩ ১৯৪ ১৯৫ 
“সংবাদসাধুরঞ্জন” ২৪ ১ ৩৯-৪১ 
ভদ্রার্ছন ২৪ ১ ৪২-৫৮ 
“আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথ। ২৪ ২ ৯১-৯২ 
বলামনিধি গুপ্ত ও গীতরক্ গ্রস্থ ২৪ ২ ১০১-১২২ 
সমাচার-দর্পণ ২৪ ৩ ১৪৯-১৭০ 
সংস্কত কাব্য-সাহিতে) 'আধখ্যায়িকা” ও “কথা ৩০ ৩ ৯০১-১১১ 
হরচজ্স ঘোষ ও তাহার নাটযগ্রস্থাবলী ৩৩ ৩ ১৪১-১৬২ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাটযগ্রস্থাবলী ৩৮ ১ ২২৫৪ 
এ: আলোচন। সন্বচ্ধে মন্তব্য ৩৮ ২ ১৩১-১৩২ 
গোপাল ভট্ট ৪৫ ২ ৭৩৮৫ 
মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার ৪৬ ৩ ১৮৩-১৯১ 


৯৪ 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


জেখক ডি 
সৃশীলকুমার দে ( পূর্বানুরৃতি ) 

সভাপতির অভিভাষণ 

জগদীশচক্দ্র বসু জন্মশতবাধিকী : শ্রদ্ধাঞ্জলি 
সর্যকূমার তবঞা 

বাক্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস 
সূর্যনারায়ণ সেন 

ছোট চান্দরের উপক্ষার 
সোমেজ্দ্রত্ঞ্ নন্দী 

বন্দর কাশিমবাজার 
হরগোপাল দাসকু্জ 

বাঙ্গালা পু থির বিবরণ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

রমাই পণ্ডিতের ধর্মমজল 

কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক 

ধোয়ী কবির পবনদৃত 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

বৌদ্ধ-ঘষ্টা ও তাত্রমুকুট 

সভাপতির অভিভাষণ 

সভাপতির সম্বোধন 

সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন 

হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা 

সম্বোধন 

এ 

চণ্ডীদাস 

বাঙ্গালার প্বরাপ অক্ষর 

'্রন্গা” প্রবন্ধ সম্থদ্ধে আলোচন। (২) 

মহাদেব 

সভাপতির অভিভাষণ 

চণীদাস 

হিন্ব ও বৌদ্ধে তফাৎ 

৮প্যারীষ্ঠাদ মত্ত 

আমাদের ইতিহাস 


বর্ষ ৭৫ 
বর্ষ সংখ্যা পুষ্ট 

৬৪ ১২ ৬৭-৬৯ 
৬৫ ৩ ৯২১*৯২২ 
৩৩ ১৯ ১৯-৩৫ 
৭9৪ ২ ৮৯১৩৮ 
১৩ ৩ ১৬১-১৯২ 

৪ ৯ ৬০-৬৮ 

৪ ৪ ২৯৩-২১৬ 

৫ ৩ ১৮৭-৯৯৬ 

৮ ১ ১-এ 
১৭ ২ ১২৯-১৩০ 
২১ ১ ২১-৪৭ 
২১ ৪ ২৪১-২৭৭ 
২১ ৪ ২৭৯-২৮৮ 
২১ ৪ ২৮৯-২৯৬ 
২২ ৯ ১২১-১৬০ 
২৩ হ্‌ ৮১-৯৪ 
২৬ ২ ৭৫-৮৪ 
২৭ ৬ ৯০১২ 
২৮ ৩ ১১৮-১১৯ 
২৮ ৩ ৯৪৫-১৫২ 
২৯ ৯ ৪৩-%৩ 
২৯ ৪ ১২৭-১৪৫ 
৩১ ২ ৪৫-৬৪ 
৩১ ৪ ৯৫৭-১৬৩ 
৩২ ৪8 ১৯৫-২০১ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকম্চী ১৪৭ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (পূর্বানুৰৃতি ) 
৮রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [১] ৩৩ ১ ৪&-৪৭ 
বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ? ৩৩ ২ ৯১ 
সভাপতির অভিভাষণ ৩৫ ১ ১-৭ 
এঁ ৩৬ ১ ১-২১ 
এ ৩৭ ২ ৬১-৬৯ 
চিরঞ্জীব শর্মা ৩৭ ৩ ১৩৪-১৪২ 
কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ৩ 9 ১৭৫-১৭৮ 
রত্বাকরশাস্তি ৩৮ ১ ১-৪ 
বৃহস্পতি রায়মুকুট ৩৮ ২ ৫৭-৬৪ 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ৩৮ ৩ ১৩৫-১৪৪ 
রামর্মীণিক্য বিদ্যালঙ্কার ৩৮ 8 ২১৫-২৯৮ 
প্ুরুষোত্তমদেব ৩৯ ৯ ১-৬ 
হরমোহন মঙ্জবমদার 
আম্মর্বেষদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা ১৫ 8৪ ১৯৩-২০৩ 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভাষা চতুবৃ্যহ-রাপ ৫৭ ৩-৪ ৪৯-৫১ 
মহাব্যাহৃতি ৫৮  ৩-৪  ৩৭-৩৮ 
হরিদাস পালিত 
আদ্যের গম্ভীরা ১৬ ১২ ৪-৭৫ 
গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব ১৭ 8 ২৪৭-২৫৬ 
মালদহের পল্লীভাষা ১৮ ৩ ১৩৭-১৭৯ 
শিবের গাঙ্জন ১৮ ৪8 ২০১-২১৮ 
রাটী-বাংলার আলিপনা-চিত্র ৪১ ৪ ১৩০-১৩৭ 


[ মপীন্দ্রমোহন বস, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 
হরিদাস গ্রিন 


বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি ২৬ ৪ ১৯৭-২০৭ 
হরিদাস সাহ? 

নাঙগিতা ২৮ ২ ৬৫৬৭ 
হরিনাথ ঘোষ 

মানস্ভৃম জেলার গ্রাম্য ভাষ। ২১ ১ ৬৩-৬৮ 

মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত ২২ 5 ২৪৯-২৫৪ 


মানতৃম-ইছাশড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি ২৮. ২ ৭৫ 


১৪৮ সাহিত্য-পর়িষৎ-পত্রিকা 
জেথখক প্রবন্ধ 
হরিমোহন ভট্টাচার্য 
জৈন-দর্শনে ফ্যাদ্‌বাদ 
রী 
হরিসত্য ভট্টাচার্য 
প্রমাণ 
জৈন-দর্শনে ধর্ম ও অধর্শম 
শব ও অর্থ 
এসর্ববজ্ল 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্লাবলী”র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য 
রসশান্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 


চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন 

চগ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন? সম্বন্ধে বক্তব্য 

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্চরসকল্পবল্লী 

'শোপালদাসের রসকল্পবল্লী” প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন 

'শ্রীকৃঞ্ণকীর্ভন ও জাগের গান? সম্বন্ধে আলোচনা 

চগ্তীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন'_ আলোচন। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


“জীকৃষ্ণকীর্ভনের পদের নবাবিষ্কৃত পৃথি” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মস্তব 


বিভু চণ্তীদাসের পদ" সম্পর্কে বক্তব্য 
হরেক্জনাথ চৌধুরী 

ভাষণ [ আচাধ্য শ্রীযত্বনাথ সরকারের সংবর্ধনা ] 
হারাণচল্ত্ চক্রবর্তী 

প্রাচ্য ও উদদীচ্য 
হারাণচজ্স বন্দ্যোপাধ্যায় 

জ্যোতিষিক পরিভাষা 

বৈদিক সমালোচনা 


বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দ্‌, পারসী ও আর্বী শব্দের তালিকা 


গশিত-পরিভাষা 
হিতেশরঞ্জন সান্যাল 
বাংলার মধ্যযুগীয় স্বংশিষ্কা' (আলোচন।) 


বর্ষ 


৩০ 
৩১ 


৩৪ 
69৭ 
৪৮ 


৩৪ 
৩৪ 


৩৭ 
৩৭ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
89০ 


৩৯ 


৯৪১ 


বর্ষ ৭৫ 


সংখ্যা পৃষ্ঠা 


৪ 
৯ 


ডে৮০৮35 ৮৮৮০০ +৮৮ &/ ডে ৮৪৮ 


ও 


৮ ঠড রে রে 


১৪৩-১৬০ 
৯-৯০ 


১৯৮ 
৯৯১০৯ 
১৬৬-১৭৫ 
১-১৮ 


৪৫-৫৬ 
৯২৪ 
১৯৯-২১৪ 
৪০৩-৫৪ 
৫৯-৬০ 
৯৯-৯২৪ 
১৯৮৯-১৫৪ 
১৩৭-১৩৮ 
১০৪-৯০৫ 


১৯৯৫-২০৬ 
৩৭-৪6৪ 


৯৩ 
৩১-৩৬ 
২6০-২৫১ 
৯৪২-১৫২ 
৯৬২-৯৮৫ 


১৭-২২ 


২০৯-২১৯৪ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকণ্চী ১৪৯ 


লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃ। 
হিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! গদ্যরীতির জন্মকথা ৭৪ ৯ ১৬ 
হীরেক্সনাথ দত 
প্রাচীন সাহিত্যালোচন। ১ ৯ ২৭-৩৫ 
কৃত্তিবাস ১৯ ২ ৬৫-৮০ 
“মহাদেব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। ২৮ ৩ ৯৫২-১৫৩ 
“নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচন। ৩১ ২ ৮৮ 
'রায় যতীজ্রনাথ চৌধুরী [২] ৩৩ ১ ৪৭-৪৮ 
প্রত্থতাত্বিক বহ্িমচন্্র ৪& ১ ১-৯ 
বঙ্কিমচন্্র ও শরীক ৪৫ ২ ৯০-১০০ 
বঙ্কিমচক্দ্রের অবতারত্ব ৪৫ ৩ ১৩৯-১৪৭ 
দুর্গা দেবী ৪৬ ২ ৮১৮৯ 
ইতিহাস ও এতিহ্য ৪৮ ২ ৪৯৬৫ 
জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবাধ্ষিকী : আচাধ্য-প্রশস্তি ৬৫ ৩ ২৫০ 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ১৩ ৪ ২৪৮-২৫৩ 
বঙ্গদেশের ভূমিকম্প (প্রথম ভাগ ) ১৪ ৩ ১২৯-১৩৮ 
খনিজবিদ্যার পরিভাষ। ১৫ ৩ ১২৯-১৩৪ 
চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা ১৭ ২ ১৩১-১৩৩ 
হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড ১৭ ৪ ২১৯ 
যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোল' ১৯ ১ ৫৯-৬০ 
পঙ্গোত্ী-পথে ২০ ৪ ৩১৯-৩২০ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! [ গণিত ও জ্যোডিঘ-বিষয়ক ) ২১ ১ ৬৯-৭৯ 
প্রস্পেক্ট পাহাড়ের তৃ-তত্ব ২৩ ৩ ২১৯২২১ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা ৩৪ ৪ ২৫৭-২৫৮ 
হেমচন্ত্র দেবগোস্বামী 
আসামে শ্রীচৈতন্য ২২ ৪ ২১২৪৮ 
কামাখ্যা মন্দির ২৫ ২ ৭৭-৮২ 
হেমন্তকুমার সরকার 
শব্াথ-বিজ্ঞানের ইতিহাস ২৭ .১ ২১৯২৪ 
হেমলতা দেবী 
ভাষণ [ একনবতিতম বর্ষপুতি উপলক্ষে ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ১-৩ 
হেরম্ব চট্োপাধ্যায় 


মাধ্যমিক বৌদ্ধদের নৃন্তবাদ ৬২ ২ ১৯৯১২৯ 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৫ 


পরিষদে অনুষ্টিত সভাসমিতির বিবরণ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকার নানা সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল ; এ-সকল বিবরণে যে-সকল পঠিত কবিতা, ভাষণ বা পত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছিল সেগুলির নির্ধাচিত লেখকসৃচী নিয়ে পৃথকভ!?বে পয়িবেশিত হইল : 


লেখক পঠিত রচনা বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 

কবিত1 [ করুণানিধান-সংবর্ধনী ] ৫৬  ৩-৪ ৮৪-৮৫ 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

প্রশন্তি [ আচার্য শ্রীযদ্বনাথ সরকারের সংবদ্ধন। ] ৫৫  ৩-৪ ৮৮ 
নিমলকুমার বসু 

ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি [ লোকরঞ্জক 

বক্তৃতামালার বিবরণী ] ৬২ ১৯ ৬৭-৬৯ 


প্রভাকর মাচোয়ে 
মহারাস্ট্র-সাহিত্য [ লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী ] ৬২ ১ ৭০ ৭১ 


য্বনাথ সরকার 
অভিভাষণ [ অণচার্ধ্য শ্রীদ্বনাথ সরকারের সংবর্ধনা ] ৫৫& ৩৪ ৯০-৯৩ 


যোগেশচজ্দ্র রায় 


বাণী [আচ'র্য্য শ্ীযূনীথ সরবারের সংবদ্ধন] ] ৫৫  ৩-৪ ৮৮-৮৯ 

পত্র [ করুশাঁনিধান-সংবর্ধন! ] ৫৬ ৩-৪ ৮৩ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

লিখিত ভাঁষণ [ হেমলতা দেবীর একনবতিতম 

বর্ষপূত্ি উপলক্ষে অর্থদান উৎসব ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ৪-৫ 

হরেক্্রনাথ চৌধুরী 

ভাষণ [ আচাধ্য শ্রীমদ্বনীথ সরকারের সংবঙ্ধনা ] ৫৫ ৩-৪ ৯৩ 
হেমলতা দেবী 

ভাষণ [ একনবতিতম বর্ষপৃতি উপলক্ষে ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ১-৩ 

শেষ পুরস্কার [এ] ৬৭, এ ৪ 


পরিষদের সভায় পঠিত প্রবন্ধাদির বিষয়ে আলোচনার বিবরণ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার 
বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এসকল বিবরশে ধাঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ 
পরিবেশিত হইয়াছিল, নিষ্মে তাহাদের একটি নির্বাচিত সৃচী প্রদত্ত হইল £ 


আলোচনাকারী আলোচনা! বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 


অবিনাশচজ্ মন্্ুমদার 
*খনিবিদ্যার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলো চন। ২৮ ২ ৮৫ 


সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকস্থৃচী 
আলোচনাকারী আলোচন। 


অমৃল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাডূঘণ 
“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্ধে আলোচন! 
পবনদৃতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্থদ্ধে মস্তব্য 
“প্রাচীন ভারতীয় .আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্ষি” : আলোচনা 
আবদ্বল গফুর সিদ্দিকী 
“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 


ঈণীলাল বসু 
“ময়নামতীর পুঁথি” সন্বদ্ধে আলোচনা 
“লালিতা” সম্বন্ধে আলোচনা 
“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্দে আলোচনা 
“খনিবিদ্যার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলোচনা 
আলোক-বিজ্ঞীনের পরিভাষা-সন্বন্ধে মন্তব্য 


জ্ঞানেক্্রনাথ ঘোষ 
“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্ধে আলোচনা 
“খনিবিদ্যার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রশান্তচজ্ মহলানবিশ 
“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচন] 
প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য 
“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
“প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচন! 
বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ 
“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 
বিমানবিহারী মজুমদার 
পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সঙ্বন্ধে মস্তব্য 
ভপেক্সনাথ দত 
“প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচনা 
মপীন্্রমোহন বসু 
“ময়নামতীর পুথি” সম্বন্ধে আলোচন। 
মন্মথমোহন বসু 
পবনদূতের বিজয়পৃর প্রবন্ধ-সন্বন্ধে মন্তব্য 


১৫১ 
বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
৮ ্‌ ৭5 
৩০ ১ ৩৯ 
৩৩ ৩ ১১৪ 
২৮ হ্‌ ৬৪ 
২৮ ২ ৬১৯, ৬৪ 
২৮ ং ৬৮ ৬৯ 
খ্৮ ্‌ ৭9 
২৮ ্‌ ৮৬ 
১৯ ৮ ৯৩ 
৯৬০ ্‌ ৭৩ 
২৮ ঙ ৮৬ 
২৮ ৯ ৬১-৬২ 
২৮ ২ ৬ 
৩৩ ৩ ১৯২ 
২৮ ৮ ৬৪ 
৩০. ৯ ৩৯ 
৩৩ ৩ ১৯১৩ 
২৮ ২ ৬২-৬৩ 
৩০ ১ 90 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 


আলোচনাকারী আলোচন। বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ 
যতীব্রনাথ চৌধুরী 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা ২৮ ২ ৬৩৬৪ 
সৃকৃমার সেন 


“প্রাচীন ভারতীয় আর্্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচনা ৩৩ ৩ ১৯৩-১৯৪ 





সংশোধন 
পৃষ্ঠা তস্ত স্তস্তের পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৯২ ৯ ৫ বরিকনাথ স্বারকাপাথ 
৯৪ ৪ ১০ ৪ ? 
১৩৬ হ ৬ প্রীধর পাঠক প্রীধর কথক 


অনঙ্গমোহন সাহার লিখিত প্রবন্ধ গুলির তাঁলিকান্র “গণিতের পরিভাষ1, [বর্ষ ৪২ সংও পৃ. 
১৫৮-১৬২ ] প্রবন্ধটি ক্রমে অন্ততক্তি হইয়াছে প্রবন্ধটি তৎপরিবর্তে অনঙ্মমোহন লাহা সৃকুমার- 
রঞ্জন দাশ ও ছ্ারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের তালিকাতুকত বলিয়া! বিবেচনা 
করিতে হইবে ( 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, 
॥ পঞ্চসপ্ততিতম বাধিক কার্ধবিবরণ ॥ 


সপ পা পপ, মি 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদ্দের পঞ্চসপ্ততিতম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত 
স্দশ্তবৃন্নকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৫তম বর্ষের কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি । 
অত্যন্ত আনন্দের কথ যে পঁচাত্তর বংসর ধবিয়া বহু বাঁধাবিত্ম অতিক্রম করিয়। বঙ্গীয়-সাহিতা- 
পত্রিষদ্‌ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় একনিষ্ভাবে আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । আজ পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপৃতির বৈশিষ্ট্যমন্তিত এই বাধিক অধিবেশনে ৭৫তম 
বাধিক কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিবার পূর্বে বিগত বৎসরে যে সকল প্রথিতযশা সাহিত্যিক 
ও সাহিত্যসেবী পরলোকগমন করিয়াছেন তাহাদের উদ্দেশে গভীর অদ্ধা নিবেদন করিতেছি । 
বিশিষ্ট ইতিহীসবিদ্‌ ও ভারততত্ববিশারদ্‌ ডঃ বিমলাচরণ লাহ। পরিষদের অগ্যতম আভীবন সন্ত 
ছিলেন এবং ১৩৪৩ বজাব্দে পরিষদের সহকারী সভাপতির পর্দ অলস্কৃত করেন। সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় তাহার লিখিত ঘনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলি গবেষকমাত্রেরই আদরণীয়। তাহার 
মৃত্যুতে ভারতীয় সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ একজন বিজ্ঞ 
বন্ধু হারাইয়াছেন। 

বিশিষ্ট ভাঁষাবিদ, ও সাহিত্যিক ডঃ মহম্মদ শহীদুহ্‌ মৃত্যুকাল পর্সস্ত পরিষদের সদস্য 
ছিলেন, ১০২৭ বঙ্গা- পরিষদের ছাত্রাধাক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভাষাতত্ব, প্রাচীন 
সাহিত্য প্রভৃতি নান! বিষয়ে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকাম় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বিগত ২৮ আধা ১৩৭৬ বঙ্গা ( ১৩ জুলাই ১৯৬৯) রবিবার ঢাকায় তিনি 
প্রলোকগমন করিয়!ছেন। তাহার মৃত্যুতে পরিষদের এক বিশেষ হিতৈষার তিরোধান ঘটিল। 
পরিষদের অন্যতম সদস্ত ও পরিষদ-হিতৈষী শ্ীদত্যেন্্রনাথ চৌধুরীর পরলোকগমনও আমরা 
দুঃথিতচিত্বে স্মরণ করিতেছি । 


জয়ন্তী উ্সব ॥ 


বিগত ৯ শ্রাবণ ১৩৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের পঞ্চসপ্চৃতিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সভায় 
গৃহীত ৭৫ভম বর্ধপৃতি জয়ন্তী উৎসবের কার্যস্থচী অন্থযায়ী আলোচ্যবর্ষে ১৪ চৈত্র ১৩৭৫ তারিখ 
হইতে এক পক্গকালবঠাপী দুইটি প্রনর্শনীর আয়োজন কর! হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন শ্রনরমেশচন্ত্র মনত্রঘদার ও প্রান অতিথির আসন অলগ্কত করেন প্রবীণ সাহিত্িক-কবি 
শীনরেন্্ দেব। তমমধ্য বিজ্ঞান বিবর্নক বাংল! গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন 
স।তীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্ধ শ্রীপতোন্রনাথ বনস্থ মহাশগ এবং টেরাকোটা ভান্র্ষয ও যৃতির 


ছুই 


গ্রদশনাটি উদ্বোধন করেন প্রথযাতি শিল্পী শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী, মহাশয় | প্রদশনী 
দুইটি শিক্ষিতসমাজে বিশে আগ্রহ স্টি কবিতে মশন হয় এবং বিদগ্ধজনের প্রশংসা 
অর্জন করে। বু ধিশিষ্ট ব্যক্তি এব বিগ্ায়তনের ছাত্রছাত্রীর সমাগমে প্রদর্শনী ছুইটি 
সার্থকতা লাভ করে। 

উপরি-উত্ত, কার্যস্থচী মন্তযাবী আলোচ্যবর্ষে ১৫ চৈত্র ১৩৭৫ হইতে ১৭ চৈজ্র ১৩৭৫ পর্যন্ত 
তিনদিনব্যাপী আলোচনাসঙা অনুষ্ঠিত হয়। উপর সভাধ মথাঞ্রমে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও 
বিজ্ঞানশিক্ষ।', বাংলা সাহিত্য £ গ্রথমপব এব পাংল। সাহিত্য £ দ্বিতীয় পব'-বিষয়ে আপোচন। 
অন্ুপিত হয়। অগ্ুষ্ঠান গুলি পরিচালনা করেন খ্থাক্রমে শীপরিমলবিকাশ সেন, শ্রীবলাইটাদ 
মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) ৩ শ্রীরতনমণি চট্োপাধ্য য় । এই সকল আলোচনায় অ'শ গ্রহণ করেন 
_শ্রীস্ৃহৃদচন্দ্র সিহ, শ্রিরামগোপাল চট্যোশাধ্যাষ। শ্রাশি€তোষ মুখোপাধ্যার। আীতারাবঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রনারায়ণ গঙ্দোপাধায়, শ্রীপ্রেমেজ মিত্র, শ্রণতী রাধারাণা দেবা, শ্রীমতী আশাপূর্ণা 
দেবী, শ্রীরাজোশ্বর মিত্র এবং গ্রাপ্রভামচন্দ্র সেন। এগ সভাগুলিতে একদিকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
ও অধ্যাপকগণ এবং অন্যদিকে জনসাধারণ ও ছাত্রগণ সঞ্চিয় আশ গ্রহণ করিয়] প্রতিদিনের 
আলোচনাকে বিশেষ তাৎপর্য ও সাফ্ল্যমপ্ডিত বরেন। সম্পুর্ণ অচুগানস্থটীটি পরিশিঃ “ক'এ 
উল্লেখিত হইল। প্রত্বিদিনের সঠাতেই অভূতপুৰব দনসমাগমে সভাকক্ষে তিলধারণের স্থান 
ছিল না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজও যে বাংল! জামা ও সংস্কতির ধারক এই জনজমাঁগমে 
ইহাই নৃতন করিয়! প্রমাণিত হইল । এই প্রসর্গে উদ্লেখা আমর। এপর্বন্ত মোট ৬৮ জন জরন্তী 
সন্ত পাইয়াছি। 

জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে ম্মারকগ্রস্থ প্রকাশের বাঁ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । আনন্দের 
সহিত জানাই খে, এই গ্রপ্থের আংশিক ব্যয়ভার পশ্চিমবর্দ সরকার বহন করিতে সম্মত 
হইয়াছেন । & 

জয়ন্তী-উতসবের অপর কার্যস্থচী অনুযায়ী ভাবহকোধের চন্য নতন গাহক গ্রহণ করা 
হইতেছে । উতিম:ধ্য ৩” আবণ ১৩৭৬ পরস্তি ১৯৬ জন গ্রাহক তালিকাতৃক্ত হইয়াছেন । 


স্মৃতিসভ। ॥ 


বিগত ৯ ফান্তন ১৩৭৫ তারিখে স্বনামধন্ত ইতিহাসিক ৬রামপ্রাণ গুপ্ত জন্াশতবাধিকী 
যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালিত হয় এবং এই উপলক্ষে উক্ত তারিখে ৬রামপ্রাণ গুপ্ত 
স্থৃতিসভ1 অছুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমলেশ ত্রিপাী। শ্রীনির্যলচন্্ 
সিংহ ৬রাম্প্রাণ গুপ্ত -স্থতিপুরস্বার-বন্তৃতা হিসাবে 'বঙ্গদেশে মুক্িসংগ্রামের প্রস্বতিপধ' 
বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দ্ান করেন। এই উপলক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীতিদিবনাথ 
রায়, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত। শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের সক্তাপতির 
অভিভাবণান্ত একালীকিংকর সেনগুপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রলঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
এই বৎসর ৬রামপ্রাণ গুপ্ত -স্থৃতিপুরস্কীর প্রীনির্যলচন্ত্র পিংহ মহাশয়কে প্রদীন করা হয়। 


তিন 


শোকজভা। ॥ 

ভারতের তৃতীম্ব রাষ্পতি ডঃ জাকির হোসেনের অকস্মাৎ পরলোকগমনে বিগত 
২০ বৈশাখ ১৩৭৬ তারিথে ২ ঘটিকায় শ্রীঅমরেজ্্নাথ রায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ্-মন্দিরে 
একটি শোকপভ। অন্থুিত হয়। সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবটি পরলোকগত রাষ্টপতির 
পত্বী বেগম শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয! বেগম শাহজাহান ঘথারীতি ধন্যবাদজ্ঞাপক 
উত্তর প্রেরণ করেন । 

ডঃ মহম্মদ শহীদুলাহের পরলোৌকগমনে ৩০ আষাঢ ১৩৭৬ তভাবিথে ৪ ঘটিকা 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদ্-মন্দিরে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্ভায় গৃহীত 
শোকপ্রস্তাবটি পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারকে প্রেবিত হয় । 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ॥ 

বিগত বাধিক সভার দিনে সাহিতা-পরিষংপত্রিকার দিসপুতিতম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
ও উপস্থিত সদশ্তগণের মনো বিতরিত হয। এবংসর সাঁহিতা-পবিষৎ-পত্রিকার 
ও ভ্রিসপ্ততিতম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 

আলোচ্যনর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগারের উপকরণাদি-খাতে ১৫০০ টাঁকা সাভাষ্য 
দান করিয়াছেন । উহা তিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরক।র পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক প্রকাশ ও কর্মচারী 
নিয়োগ-খাতে মে বাংসরিক অথ্পাহায্য দিয়। আমিতেছেন তাহাও যথারীতি পাওয়। 
গিয়াছে । এজন্ত উভঘ সরকারকেই পরিষদের পক্ষ হইতে রুতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । অবশ্য বলাবাহুল্য যে পরিষদের প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহাষ্যের পরিমাণ 
অত্যন্ত স্বল্প এবং পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ, চিত্রশালা ও গ্রন্থশালার উন্নয়ন "৪ সম্প্রসারণ 
প্রভৃতি কর্মস্থচী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই বিশেষভাবে ব্যাহত হইভেছে। এবিষয়ে 
অনন্তোপায় হইয়াই কার্ধনিরাহক সমিতি বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ তারিখের অধিবেশনে 
সদশ্যগণের দেয় টাদার হার সাঘান্য বধিত করিবার শ্পারিশ করিয়াছেন। বর্তমান 
বর্ষের মধ্যেই বিশেষ সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত 
করা হইবে। পরিষদের আর্থিক অবস্থা সকল সর্দশ্তের অবহিত হওয়া প্রয়োজন । ১৩৭৫ 
বঙ্গাব্দের উদ্্তপত্র আপনাদের হন্তগত হইয়াছে । তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে 
গত বৎসরের আয় মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে; ক. চাদ, খ. গ্রন্থবিক্রয় 
ও গ. সরকারী অর্থপাহায্য । এই তিন খাতে ১৩৭৫ সালে যথাক্রমে ৬৬৬৪৪ ৫৪৭৭'৮৯ 
এবং ৮৫৪০২ মোট ২০৬৮১৮৯ মাত্র পাওয়া! গিয়াছে। বলাবাহুল) যে মাত্র ২৯,০০২ 
টাকা আয়ের উপর নির্ভর করিয়া পরিষদের কার্যাদির সঠু পরিচালন। অত্যন্ত দুরূহ কান । 
অতীতের স্থলভ সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের মহার্ঘতার কোনে তুলনাই চলে ন|। 
বর্তমানে এই আয়ে পরিষদ্‌ চালান অসম্ভব ইহা বলাই বাহুল্য । কেবলমাত্র বেতনভাতা, 
ডাক খরচ ও চাদা আদায় খরচই প্রায় ২১,০০২ টাক হইয়া থাকে। এই সকল 


চার 


কারণে গুতি বৎসর গায় ১২। ১৩ হাঁভার ষ্টাকার মছ্ছ ঘাটতি হইতেছে এবং কোনওনধপ 
বিশেষ কার্ধ, পুস্তবাদি পুকাশ, বীধাই অথব। ব্যযসাঁধ্য কোনও পাঁরকল্পনার কথ। চিন্তা 
করাও অসম্ভব হইতেছে । এই বিষয়ের প্রতি সহদয় সদস্থগণের দৃষ্টি আকধণ করিতেছি। 

আঁলোচযদর্ষে কার্ধনির্বাহক সমিতির পাচটি অধিবেশনের মাধ্যমে পরিষদের কার্ধাদি 
পরিচালিত হয়। বর্মাধ্যন্মগণের নাম পরিশিষ্ট "এ উল্লেখিত হইল । 


বিভিন্প সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি ॥ 


বিশ্ববিগ্ভালয় ও অন্যান্য বিভিন্ন সংঙ্তায় নিবাচিত সাহিঙা-পরিষদ্দের £তিনিধিগণের 
তাঁলিক পরিশিষ্ট গ'-এ প্রদত্ত হইল | 


সদক্ক সংখ্যা ॥ 

১৩৭৫ বঙ্গান্ে বিভিন্ন শেণীর সদ্য সংখ্য। নিম্নবূপ ছিল। 

পীন্ধব সদদশ্য_১, বিশিষ্ট সদন্ত--৩, আদীধন সদস্ত-- ৬৩, সাধারণ মস্ত £ শহর--৭০৯, 
মফন্বল--৪০ 1 

বান্ধব, বিশিষ্ট ও আজীবন সদশ্তগণের নাম পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ প্রাত্ত হইল। 


ভারতকোব ॥ 

ভারতকোধষ ৪র্থ খণ্ডের মুদ্রণকার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে পর্থ খণ্ড 
গ্ুঝ।শ সম্পুর্ণ করিবার পরিকল্পনা আছে । ভারতকোধ প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সাহাষ্যের 
আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে । আলোচ্যবর্ষে জয়ন্তী কারধস্থটী অনুযায়ী ১৪৬ 
জন ভারতকোষের গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন । 


পুথিশাল। ॥ 
পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্যবর্ষে হৃতন কোনও পুথি সযোজিত হয় নাই। এ বৎসর 
মোট ১৬ জন পাঠক-পাঠিক। পুথিশাল। ব্যবহার করিয়াছেন ও একখান। দেবনাগরী অক্ষরে লেখ! 
স্কৃত পুথির (স্থরূপৌনিষদ্‌) ফটো স্ট্াট কপি করা হইয়াছে। 


গ্রন্থাগার ॥ 
আলোচ্যবর্ষে গ্রস্থাগারের কাজ যথারীত্তি পরিচালিত হইয়াছে । এই বৎসর গ্রন্থাগার মোট 
২৬৭ দ্রিন খোলা ছিল এবং মোট ৬৯৫১ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রস্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যাবহার 
করিয়াছেন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬৩ জন্‌। গতবৎসরের তুলনায় এ বৎসরে পাঠক সংখ্যা 
গড়ে দৈনিক ২৬৪ হারে বধিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে গলে দৈনিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির 
সংখ্যা ৫১ জন। ইহা ব্যতীত এবৎসর সদস্য নহেন এমন ১৮৭ জন পাঠককে পাঠকক্ষ ব্যবহারের 
সুযোগ দেওয়। হইয়াছে ও তাহারা মোট ৪৯৫ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন । বল! বাহুল্য, 
ইহাদের অনেকেই চেকোঞ্জোভাকিয়া, কোরিয়া, জাপান, আমেরিক। প্রভৃতি বিদেশাগত | এই 


পাচ 


রুমবধিত পাঠকদের চাহিদার সঙ্গে সামনা রক্ষী] করিয়া পাঠকক্ষের আসন সংখ্যার পরিবর্ধন ও 
পুনবিন্তাস একান্ত প্রয়োজন । অর্থাভাবে যাহাতে এই অগ্রগতি ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে আমরা 
মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

এ বৎসর গ্রস্থাগারের লেনদেন পত্রকের সাহাষ্যে মোট ১৪,৭৯৪ খানি পুস্তক আদান-প্রদান 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে ৬,৯৯৫ খানি, পাঠকক্ষে ৭৭৯৯ খানি অর্থাৎ গড়ে 
দৈনিক ৫৫'9 খানি পুস্তকের মধ্যে লেনদেন বিভাগে ২৬২ খানি এবং পাঠকক্ষে ২৯২ খানি 
পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে । গতবছর এই সংখ্যা যথাক্রমে ২২'৭৫ এবং ৩৫৮৮ ছিল। 
বিষয়ানুযারী ও ভাযানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "এ প্রদত্ত হইল । 

গরন্থপ্ধী বিভাগের কমীর। পরিষদের অন্যান্য কর্মে ব্যাপূত থাকায় 'ণ বৎসর গ্রন্থপঞ্ধী 
বিভাগের কাজ আশান্টরূপ ত্র হয় নাই ১০১৮৪৮ খানি ইংরেজী পুত্ধকের অফ্মাপ্ত শ্লেফ, 
লিস্টের কাজ এ বংসর সমাঞ্ধ হইয়াছে । সীধারণ সগ্রহ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের পণ্ভীরুত 
( 1706360 ) পুম্তক সণখ্য। পরিশিষ্ট “চ+-এ প্রদত্ত হইল । 

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুত্তী কনকলত। দেবী তীহা'র স্ব্গত পু রবীন্দ্রন্্র গুণের স্মতির উদ্দেশ্টে 
গ্রন্থ ক্রয়ের ভন্য পরিষদে ১০০ ( একশত ) টাকা দান করিয়াছেন । সে টাকায় পুস্তক ক্রয় করিয়। 
তাহাতে “রনীন্দ্রচন্্র গুপ্তের স্থৃতির উদ্দেশ্তে তাহার মাত] কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ক্রীত' ছাপ দেওয়া 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত এ বৎসর যথারীতি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে ও ৬*৩ খানি পুস্তক 
( ৪,৩৭৫ টাক) গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে । যে সমন্ত গ্রন্থকার, প্রকাশক, সদস্য 
ও স্থধীজন গ্রন্থদানে পরিষদ্-গ্রস্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এই সহযোগিতার জন্য তাহাদিগকে 
আন্তবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । আশাকরি তাহাদেব অকু্ বদান্ত্ত। পরিগদ্-গ্রস্থাগারকে 
উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে । 

পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থা! গ্রয়োজনানরূপ না হইলেও যথাসাধ্য অগ্রসর হইতেছে । ৬০০০৪] 
90001590101 00907৮604 ধূপন-এর কাছ এই বৎসরেই চালু হইয়াছে ও যথারীতি 
চলিতেছে । আলোচ্যবর্ষধে 01715961020 00010709017 ৬৫০ খানি পুশ্তক পরিশোধিত 
হইয়।ছে। শ্রীছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই £81716960-এর ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ১০২ 
( দশ )টাকা হিসাবে ৬০২ টাকা সাহাধ্য করিয়াছেন এবং পরিষদ্‌-প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা 
মুদ্রণের জন্য ৫০২ টাকা সাহাধ্য করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । ইহা ব্যতীত এ বৎসর পরিষদের নিজন্ব [72700 1[,21771076100) [071 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কয়েকখানা প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের 1[.217179000কার্য অগ্রসর 
হইতেছে । কিন্ত অর্থাভাববশতঃ পুস্তক ক্রয়, বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনাহুরূপ 
অগ্রসর হইতেছে না। গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের ফলে ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্য। ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বনু প্রাচীন দুশ্বাপ্য জীর্ণ গরস্থ ও পত্র-পত্রিকার ?110:017) কর! আশ্ড 
প্রয়োজন । এ বিষয়ে আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় ও রাজাসরকারের শিক্ষাদগ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । 


হয় 


অধুনালুপ্ত 'শড়ুনাথ স্থৃতি গ্রন্থাগার” ও ঈশ্ববচন্ত্র বিগ্যা মাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তভু্ 
কিছু গ্রস্থ পরিষদ-গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ দানের প্রাধ পাওয়া গিয়াছে। অচিরেই এসকল 
সংগ্রহ পরিষদ-গ্রস্থাগারের অস্ততুক্তি করিবার ব্যবস্থ! গ্রহণ কর! হইয়াছে । 


চিন্রশালা ॥ 


চিত্রশালায় সংরক্ষিত প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্গণের পত্র, পাওুলিপি এবং 
নানা সংগৃহীত ভান্র্যাদি বিধিবদ্ধভাবে পঞ্ধীকরণের কার্যস্থচী বর্তমান বৎসরে আরম্ভ করা 
হইয়াছে । টেরাকোটা! ভাঙ্গর্ষগুলি সমং্রক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে । সাহিত্য- 
সেবীদের পরিচ্ছদ ও ব্যক্কিগত ব্যনহার্য সামগ্রীগুলি সংরক্ষণের কার্যও বূপায়িত হইয়াছে। 
পরিষদভবনে রক্ষিত প্রথিতযশা] সাহিত্য-স্বীগণের চিত্র ও চিত্তসংএ্হ পুনর্বার বিভিন্ন কক্ষের 
শোভাবর্ধন করিতেছে । 


পুস্তক প্রকাশ ॥ 


শাথিক অনটন পুস্তক প্রকাশের কার্ষে খি্ন কটি করিতেছে । এই অবস্থ। হইতে উভীণ 
হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বধিত হারে নিয়মিত সাহায্য চাহিয়! আমর। ষে 
আনেদন করিয়াছি গাহাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লিবেচনাধীন আছে। আমরা ঝাড়গ্রাম এবং 
লালগোলী প্রভৃতি বিবিধ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া এতকাল গ্রন্থাবলী মুদ্রণের চেষ্টা করিয়া 
আপিয়াছি। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশেব ব্যয়ভার এত অধিক হইয়াছে যে পুস্তক প্রকাশ ক্রমেই 
দুরূহ হইয়া! উঠিতেছে। পুগ্ুক প্রকাশের জন্য বিশেষ তহবিল যাহাতে গড়িয়া 
জন্য সদস্যগণ এবং বঙ্গভাষ|র সেবকগণের নিকট আবেদন করিতেছি । 

ধু বংসর যাবৎ ক্রমাগত শতকরা ৫% হারে ক্ষয়ক্ষতি ধরায় পরিষদ ভবনের যূল্য 
অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়া যাওয়ায় ( পরিযদ-ভবন ২৮২৯'৫৭ এবং রমেশভবন ৯৩৫৯'৯৪ টাঁক! 
_মোট ১২,১৮৯'৫১) কার্ষনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত মহুসাবে হুরিশ মুখাজ আয 
কোংএর শ্রীএইচ. সি. মুখাজী মহাশয় বিগত ১৭ আধাট ১৩৭৫ তারিখে পরিষদ-ভবন পরিদর্শন 
করিয়| পুনযূল্যায়ণ সম্পাক্ত যে রিপোর্ট দাখিল করেন তদহ্ৃসারে আলোচ্যবর্ষের উদ্র্তপত্রে 
পরিষদ-ভবনের যূল্য বধিত করা হইয়াছে। পরিষদ্-ভবনের ন্যায় একটি বৃহৎ অট্রাগিকার 
পুনমূ ল্যা্গণের এই ব্যয়-সাধ্য কাজটি প্রীএই5. সি. মুখাজী বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেওয়ায় 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাহাকে অকুঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ব্যক্তিগত তত্বাবধানে পরিষদ-গ্রস্থাগারের পুনযূল্যায়ণও করা 
আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
প্রচার ॥ 


এই বৎসর পরিষদের পরিকল্পনা ও কার্যস্থচী প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
পরিষদের প্রকাশিত ভারতকোষ ও অন্থান্ত গ্রন্থ, পরিষণ্দে অঙ্থষ্ঠিত নানা উৎসব, প্রদর্শনী 


তোল] যায় তাহার 


শ্ীহবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
হইয়াছে। তাহাকেও আমার 


সাত 


ও সভা-সমিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন বহুল প্রচারিত দৈনিক ও সাময়িকপত্রে বিজ্ঞপ্তি, বিবরণ 
ও বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশ করা হইয়াছে । আকাশবাণীর কলিকাত! কেন্দ্রের সৌজন্যে 
তাহাদের সংবাদ-বিচিন্র! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য-পরিষ্দ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান 
প্রচারিত হইয়াছিল, পরিষদের পক্ষ হইতে এই অঙ্থুষ্টানে অংশগ্রহণ করেন পরিষদ সভাপতি 
শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার, সহকারী সভাপতি শ্রীভাবাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদ সম্পাদক এবং 
পরিধদ্-কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । 

সকল সদস্তের আগ্রহে এবং বর্তমান বংসরের কার্ধনির্বাহক সমিতির আন্থকৃল্যে পরিষদকে 
দ্বিতীয় বংসর সেব। করিবার সুযোগ লাভ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছি | মাননীয় সভাপতি শ্রীরমেশচন্ত্র 
মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে যে অকুত্রিম উৎসাহ ও সন্মেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য 
আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কারধনিবাহক সমিতির সকল সভ্য এবং শাখা ও উপসমিতির সভ্যগণকে 
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেচি । বল! বাহুল্য যে, পরিষর্দের প্রতিটি 
কমীর একাস্ত সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্র প্রতি কর্মস্চীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহাধ্য 
বরিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককে আমার অকুগ ধন্যবার্দ ও কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করিতেছি । 
সর্বশেষে পরিষদের সহকারী সম্পাদকদয় শ্রাদেবলে'তি দাশ ও শ্রারমেন্দ্রনাথ মলিক, চিত্রাশালাধ্যক্ষ 
শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্তাল এবং আর-ব্যয় উপসমিতির অন্যতম সন্ত শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে 
কার্ধ-পরিচালনায় আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাহাদের নিকট একান্তভাবে 
কুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বস্ততঃ এই চারজন হকম্ণী ব্যতীত পরিষদের কার্য স্ষ্ঠভাবে সম্পাদন 
করা অসম্ভব হইত। ইহা সত্বেও পরিষদের সেবায় ধম্তবতঃ অনেক ক্রটি হইয়াছে । এই 
ত্রুটির জন্ত আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশাকরি সকল সদণ্তের সহযোগিতায় পরিষদের কার্য 
আরো। সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের হুযোগ পাইব। 


পরিশি্ 'ক' 
৭৫তম বর্ষপুতি জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা কার্যসূচী 


১৪ চৈত্র, ১৩৭৫ ১৫ চৈত্র, ১৩৭৫ 
(২৮ মা, ১৯৬৯) (২৯ মার্চ, ১৯৬৯) 
সময়-_সম্ধযা ৬ ঘটিকা সময়-_অপরাহ্ু ৫-৩০ ঘটিক। 
প্রদর্শনী-উদ্বোধন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষ। 
সভাপতি £ শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার সভাপতি £ শ্রীপরিমলবিকাশ সেন 
প্রধান অতিথি ;£ শ্রীনরেন্দ্র দেব বক্তৃতার বিষয় £ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান প্রদশনীর উদ্বোধক £ শ্রাসত্যেন্দ্রনাথ বন্থু বন্ত।£ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
টেরাকোট। প্রদরশনীর উদ্বোধক : শ্রীদেবী প্রনাদ রায়চৌধুরী শ্রশিবতোধ মুখোপাপ্যায় 


শ্রীহুহদ্চন্দ্র সিংহ 


১৬ চৈত্র, ১৩৭৫ ১৭ চৈজ্র, ১৩৭৫ 
(৩০ মার্চ, ১৯৬৯ ) (৩১ মার্চ, ১৯৬৯) 
সময়-_অপরাহ্ব ৫৩-০ ঘটিকা সময়-_সন্ধয। ৬ ঘটিকা 
বাংল। সাহিত্য £ প্রথম পর্ব বাংলা সাহিত্য : দ্বিতীয় পৰ 
সভাপতি 2 শ্রবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি £ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
উদ্বোধক £ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতার বিষয় ঃ বাংলা প্রবন্ধসা হিত্য 
বক্তৃতার বিষয় £ বাংলা কবিতা বক্তা : শ্রঅসিতকুমার বল্যোপাধ্যায় 
বক্ত1: শ্রীপ্রেমেন্্র মিত্র বক্তৃতার বিষয় £ বাংলার লোকশিল্প 
বক্তৃতার বিষয় ঃ বাংলা কথাসাহিতা বক্তা; শ্রপ্রভাম সেন 
বন্ত1 £ শীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা বিষয় $ বাংলার সংগীত 


বক্তা ঃ শ্রীাজ্যশ্বর মিত্র 


পরিশিষ্ট থা? 
পঞ্চসগুতিভম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম 
সভাপতি ॥ শ্রীরমেশচন্জ্র মজুমদার 


সহকারী সভাপতি ॥ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিষচন্ত্ 
ঘোষ, শ্রীনরেন্্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগোপালচন্ত্র তট্টাচার্য, 
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুধ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সম্পাদক ॥ শ্রীসোমেন্দ্রন্ত্র নন্দী 

সহকারী সম্পাদক ॥ শ্রীদ্দেবজ্যোতি দাশ ও শ্রীরমেজ্্নাথ মল্লিক 

কোধাধ্যক্ষ ॥ শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ 

পত্তিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 

পুথিশলাধ্যক্ষ ॥ শ্রীশ্তভেশ্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 

চিত্রশালাধ্ক্ষ ॥ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল 

গ্রন্থশালাধাক্ষ ॥ শ্রীউষা সেন 


কার্ধনিবাহক সমিতির সভ্য ॥ সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভদ্রাচার্ধ, পুলিনবিহারী সেন, 
দিলীপকুমার বিশ্বাস, মনোমোহন ঘোষ, হীরেন্্রনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দর্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, লীলামোহন 
সিংহরায়, অজয় হোম, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্ত্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্ুনারায়ণ রায়, রমাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
চত্ীদাস চট্টোপাধ্যায়, স্থ্ধীররু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধ 
দত্ত, আইভি রাহী, দেবকুমার বন্থ। 


শাঁখ-পরিষদের পক্ষে কার্ধনির্বাহছক সমিতির সভ্য ॥ 
শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্র--নৈহাটি শাখা 
শ্রীধতীজমোহন ভট্টাচার্ধ--গৌছাটি শাখা 
শরীহ্ধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়-_মেদিনীপুর শাখা 
শ্রীসন্দ্ীকান্ত নাগ-_বিষুপুর শাখা 
জ্রীবিপ্রবকুমার দাস-.কলিকাতা। পৌরপ্রতিনিধধি | 


পরিশি “গী 
বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় £ 


ক. বিদ্যাসাগর লেকচারারশিপ ম্পেশাল কমিটি ॥ শ্রদ্দেবীপদ ভট্টাচার্য 
খ. কমল! লেকচারারশিপ স্পেশাল কমিটি ॥ শ্ী্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 
এশিয়াটিক সোসাইটির “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবাধিকী 
প্লেক' উপদেষ্টা কমিটি ॥ শ্রীপ্রতুলচন্ত্র গু 


পরিশি্ “্ঘ' 
বান্ধব : রাজ। প্রীনরসিংহ মল্পদেব বাহাছুর 
বিশিষ্ট সদস্য ; দর্বশ্রী রমেশচন্জ্র মন্দ্রমদার, সত্যেক্জনাথ বস্থ ও সুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 


আজীবন সদস্য : সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিঠাদ পাণ্ডে, লীলালমাহন সিংহরায়, 
প্রশাস্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহুন মাইতি. ধীরেন্দ্রনারায়ণ 
রায়, হিরণকুমার বন্থ, সমীরেন্্রনাথ সিংহরায়, ইন্দ্রভৃষণ বিদ, ভ্রিদিবেশ 
বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্যলকুমার বস্থ, জত্যেন্দ্রপ্রসন্ন মেন, হরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকাস্ত দে, বিভূতৃষণ চৌধুরী, অজিত বস্থ, অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুষুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, 
দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিতৃষণ চক্রবর্তী, স্থধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, 
রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেত্তকী 
গজোপাধ্যায়, রঞজিৎ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমাল! দেবী, বিধুভৃষণ ঘোষ, 
চারুচন্জ্র হোম, অসীম দত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ছিজেশচন্ত্র দত, জানশক্কর 
সিংহ, উষ। সেন, রণঞ্জিৎকুমার দাস, শিবেজ্্রনাথ কুওু, কমলকুমার গুছ, . 
বাসম্তী চৌধুরী, অশোকরুষঃ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্জর 
বস্থ, বলাইচাদ কু, হুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বন্ধ, 
সুরেন্রনাথ মল্লিক, শল়ুচন্ত্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, 
শাস্তিতৃষণ দত্ত, মণীন্্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচজ্্ পাল, মিলন মৃখাি, 
মিরীভ্রমোহন সাহা, অমিলকুমার চটোপাধ্যায়, হরিমাথ পা। 


পরিশিই 


বিষয়ান্থুষায়ী £ 
বিষয় 

দর্শন (১০০) 
ধর্ম (২০০) 
সমাজবিজ্ঞান (৩০০) 
শিক্ষা (৩৭) 
ভাঁষাতত্ব (৪৭৭) 
বিজ্ঞান (৫০০) 
ব্যবহারিক (হস্ত) 

বিজ্ঞান (৬০০) 
শিল্পকলা (৭০০) 
সঙ্গীত (৭৮০) 
সাহিত্য (৮০) 
ভূগোল, বর্ণন| ও 

ভ্রমণ (৯১০) 

জীবনী (৯২০) 
ইতিহাস (৯০*১৯৩০-৯৯৯) 
সহায়ক গ্রন্থ (2:16121)56 17909) 
পত্র-পত্রিকা 

মোট 


ভাবামুষারী £ 
বাংলা 
ইংরেজী 

স্কৃত 


লেনদেন 
১০৯ 
২৪০ 
১১০ 
১৮ 
৪9৩ 


২৯ 


ন্‌ ৯ 
৫৪ 
৬৫ 


৫১,২৬৯ 


৬,৯৯৫ 


৬,৭৫৫ 
২১৬ 
৪ 


৬১৯৯৫ 


পাঠকক্ষ 


০ 


১৫৯ 
১০৫ 


৯০ 


৬৫ 
৯২৮ 
২৬৩৫৯ 


৬৩ 
৪৫৬ 
৩২০ 
২৩৪ 

৩,১৬৬ 


৭১৭৯৯ 


৭১৬৫২ 
৭২০ 
৭ 


৭১৭৯৯ 


১৬১ 
৪88৮ 
২৬১ 
১২৩ 
৯ 

৩৮ 


ত্ঙ 
১১৯ 
১৯৩ 


৭১৯২০ 


২৩৪ 
১১০৮৯ 


৪৪৫ 


৩,১৬৬ 


১৪৭৯৪ 


১৩১৮৭ 
৪৩৬ 
&১ 


১৪৭৯৪ 


ব্যক্তিগত সংগ্রহ 
বিদ্যাসাগর 
রমেশচন্ত্র দত 
রামেন্রনন্দর 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
খতেজ্রনাথ ঠাকুর 
উপেক্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বিনয়কু্ণ দেব 
ষতীন্দ্রনাথ পাল 


৩,২৭৩ 
১,৩৯৫ 
১,৭৭৩ 
২১২০৩ 
৯৯৫ 
৫২৮ 


৫৭৮ 


৯,২২৫ 


১৯)৬৭০ 


পরিশিঃ ণ্চ? 











সাধারণ সংগ্রহ 
বাংল। ১৮,১ ১% 
সংস্কৃত ১,৪৮৬ 
ইংরেজী ১০,৮৪৮ 
হিন্দী ১২ 
অসমীয়। ১৪৭ 
অন্যান্য ৫ 
সাময়িকপত্জর : 
ইংরেজী ১১৪৮৩ 
বাংলা ৯৩১ 
৫২,৬৯২ 
ছাপানো তালিকা ১৩,৫৪৭ 
মর্যমোট ৬৬,২৩৯ 


নবঙ্সীল্স-তাক্রিভ্য-স্পন্তিজ্মদ্‌ 
৭৬তম বাধিক কার্যবিবরণ 


ন্বঙ্গীন্ম-তলাহ্ছিভ্য-স্পল্িষ্নদ্‌ 
॥ ব্ট্প্তুতিতম বাধিক কার্যবিবরণ। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের ধষ্টসপ্ততিতম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত 
সদশ্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া "৬তম বধের কার্ধবিবরণ উপস্থিত করিতেছি। 
স্থচনায় বিগত বৎসরের পরলোকগত সাহিত্য-সাধকর্দের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতেছি । পরিষদের অন্ততম সহদ্‌ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী 
হুমায়ুন কবীর ১ ভাদ্র ১৩৭৬ তারিখে, চিত্রশিলী ও কবি সতীন্দ্রনাথ লাহ! বিগত ৫ 
ভাব্ তারিখে, প্রথ্যাত বৈষব-সাহিত্যিক বিমানবিহারী মঙ্ছুমদার ২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ 
তারিখে এবং প্রথিতধশ।1 সাহিত্য-সমীলোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাঁধণায় ১৬ ফাল্গুন ১৩৭৬ 
তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন , তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইমীছে এবং পরিষৎ ছিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন। 

পরিষদের অন্যতম হিসাব-পীরক্ষক ও সদস্ত সরলকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় অকম্মাৎ 
পরলোকগমন করায় পরিষদের হিলাব পরীক্ষার কার্য বহুকাল বিলম্বিত হয়। 
কলিকাঁতার আইন-শৃঙ্খলাক্ ক্রমাবনতি হিসাব পরীক্ষার কার্ধকে প্রলিত করিয়াছে । 
যূলত এই ছুই কারণে বাখমরিক সভার আয়োজন করিতে যে দেরি হইয়াছে তাার 
জন্য সভ্াগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। করিতেছি । 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আথিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। কেবলমাএ 
আজ্ঞীবন সদশ্য ও মফংম্বল সদশ্যগণের চাদাষ হার বৃদ্ধি করা স্ভব হইয়াছে । তাহার 
ফলে পরিষদ্দের কোষাগারে অর্থের অনটন স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ 
ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ডের জন্ট সরকারী মাহাধ্য আসার বিলম্ব ছটায় অস্থবিধা চরম 
হইয়াছে । ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে । তাছা হইতে 
প্রতীয্মমান হইবে ঘে এই বৎসয়ের আয়কে লাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 
এই তিন থাতে অর্থাৎ (ক) চাঁদা আদায় (খ) গ্রন্থ বিক্রয় ( ভারতকোধ বিক্রয় ৩,৭২০" ৯ 
বাদে) ও (গ) সরকারী অর্থসাহাধ্য বাবদ আয় ঘথাক্রমে *১৪১৩"০৭) ৪১২৫৬'৬৭ ৪ 
৮৫৪০৯ মোট ২*১২১৯৬৭ টীক। মাত্র পাওয়া! গিয়াছে । আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র 
বেতন ও ভাতা বাবদ পরিষদের ব্যয় ২*,৯৩৩৮১ টাক1 মাজ। স্থৃতয়াং এই অবস্থা 
হইতে কালবিলগ্ব ন করিয়া মুক্ত হওয়া আবশ্তক। সভ্য মুহাশয়গণের সাহাঘ্য ভিন্ 
পরিষদ্ষেন্ বর্তমান অবস্থার উন্নতি কর! যাইবে না এবং মাসিক চাফার সাধাঞ্ত বৃদ্ধি 
মৃতসজীবনীর কাজ করিবে । এ-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


| ২ ] 


কার্ধনির্বাহুক সমিতি ॥ 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জগ্য কার্ধনির্বাহক 
সমিতির *টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (৭৬তম বর্ষের কর্ষাধ্যক্ষ ও কার্ধনির্বাহক 
সমিতির সদশ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক-এ উল্লেখিত হইল )। 


সদন | 
বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্তগণের বিবরণ পরিশিষ্ট খ*-এ প্রদত্ত হইল । 


জভাসমিতি ॥ 

বর্তমান বষে এগারোটি সভাসমিতির ব্যবস্থা করা হয়। তন্মধ্যে এই বৎসরের 
বিশেষ অনুষ্ঠান পট চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচনা মত] দুটি জ্ঞানী ও গ্নীজ্গন কর্তৃক 
বিশেষ ভাবে সমাধৃত হইয়াছিল। পাঁচটি আলোচন সভীয় বাঁলা ভাষা ও সাহিত্য 
সম্পর্কে আলোচন। হয় । 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদে নিয়লিখিত সভাসমিতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


বিশেব আলোচনা সভা ঃ (১৩ ভাব্র ১৩৭৬) 

উদ্বোধক £ শ্রীতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সভাপতি £ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (উপস্থিত হইতে পারেন শাই )। 

আলোচ্য বিষয় : “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিংসঙ্গতা | 

বক্তা; শ্রীঅ্তীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশস্কর চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীহ্নীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ । 

এই আলোচন। সভায় আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেন 

এবং আলোচন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 


প্রথম দালিক অধিবেশন £ (২১ ভাগ্র ১৩৭৬) 

সড়াপতি £ শ্রীস্বকুমার সেন । 

আলোচ্য বিষয় £ “হতোম পেঁচার নকশা ।” 

বক্তা: শ্জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 

এ সভায় বক্তা প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে 'ছভোম পেচার 
নকশা'র আসল রচয্লিত। কালীপ্রসন্গ সিংহ নছেন। সভাপতি মহাশয় বক্তার উদ্ভি 
সমর্থন করেন। 


5৯: 


বিশেষ আলোচন। সভ। ১ (১, আশ্বিন ১৩৭৬) 

সভাপতি £ প্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধায় । 

উদ্বোধক £ শ্রীতারাশঞ্ছর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বিষয় : “রামমোহন রায় ও ফরাসী বিছবন্মগুলী 1" 

বক্তা শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। 

সমসাময়িক কাঁলে ফরাসী বিছ্বন্ম গুলী রাঁজ! রামমোহন রায়কে কিরূপ অস্তরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিয়ীছিলেন এই সভায় সে বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচন] হয়। 


স্বিভীয় মাসিক অধিবেশন 2 (১৭ আশ্বিন ১৩৭৬ ) 

সভাপতি £ শ্রীতারাশঙ্ছর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বিষয় : “বাংল! সাহিত্যে হাস্যরসের প্রয়োজনীয়ত। 1, 

বক্ত।£ শ্রীকুমারেশ ঘোষ । 

অত্যস্ত সময়োপযোগী ও তথ্যপূর্ণ হওয়ায় উপস্থিত ভাষণটি সকলের প্রশংসা লাভ 
করে। 


ভূতীয় মালিক অধিবেশন £ (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) 

সভাপতি ; শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 

উদ্বোধক £ শ্রীতারাশসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়! 

আলোচ্য বিষয় ঃ উপন্তাসে আঞ্চলিকত।| |, 

বক্তা: শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । 

এই আলোচনা সভায় বক্ত! গ্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীতারাশহ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রীশৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের উপন্তাসের আঞ্চলিকতাও আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে 
শ্ীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজিকার আলোচনা যদি তাঁর সাহিত্যিক- 
জীবনের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে তিনি কখনই আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা 
ত্যাগ করিতেন না। বক্তার উদ্ধৃতিবহল আলোচন। অত্যন্ত মনোগ্রাহী হইয়াছিল । 


প্রাতি লঙ্মিলনী  ( ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ ) 

সভাপতি : প্রীতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 

বর্তমানে গ্রীতি দশ্মিলনের রেওয়াজ অস্তছিত হইতেছে । কিন্ত ইহার সামাজিক 
মূল্য যে অপরিসীম সে সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় মনোজ ভাষণ দান করেন । 
বিশেষ দাধারণ লা £ (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) 

লভাঁপতি : শ্তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বিষয়; 'পরিষদের স্বস্ত-চাদা বৃদ্ধির প্রন্তাব ।' 
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এই সভায় মাসিক টাদ। বৃদ্ধির প্রস্তাবও কর! হয়। আজীবন সদস্যের টাদ। 
২৫০০০ হুইতে ৩৫৯০ করার প্রস্তাব এই সভাপ় পাশ হয় । মফংম্বল সস্যগণের 
টাদ1 বাধিক ৬ টাকার স্থলে ১০ টাকা অনুমোদিত হয়। 


শোক সম্ভ £ (২৫ মাঘ ১৩৭৬) 

সভাপতি £ শ্ররমেশচন্দ্র মজুমদার 

বক্তা : শ্রীতারাশঙ্কর বন্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিপুরাঁশঙ্বর সেনশাস্তী, শ্রীন্িদ্িবনাথ রায় 

প্রমুখ । 

ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বঙ্গলাছিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বলীয়-মাহিত্য-পরিষর্ধের 
একান্ত স্ুহদ ভঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পরলোকগমনে এই শোকসভা অহুষ্ঠিত 
হয়। পরম বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ডঃ মজুমদারের বিবিধ গবেষণাঁকর্ম এবং জীবন-চরিত 
সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। পরিষদের স্থৃহদ্রূপে ডঃ মজুমদার আমরণ 
কাজ করিয়া গিয়াছেণ__স্মৃতিতর্পন প্রসঙ্গে একথা সকলেই স্মরণ করেন । 


চতুর্থ মালিক অধিবেশন 2 (২৫ চৈত্র ১৩৭৬): 
সভাপতি £ শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
আলোচ্য বিষয় : ভোট পরীক্ষক নির্বাচন 
এই সভায় ভোট পরীক্ষক নির্বাচন বিষয়ে আলোচন। হয় । 


পটচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভা? (৩১ জ্যোষ্ট ১৩৭ ) 
সভাপতি £ শ্রকরুণাকেতন দেন 
প্রধান অতিথি: শ্রুতুষারকাস্তি ঘোষ 
পটচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা £ শ্রুইনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হুহদ ভৌমিক, 
শ্রীতারাপদ সাতর' প্রমুখ । 
পটচিন্জ গ্রর্শন £ শ্রীবীরেন চিত্রকর, শ্রীমতিলাল চিত্রকর ও শ্রীপঞ্চানন 
চিত্রকর । 


পটচিএ বিষয়ে আলোচন। সভা (১২ আষাঢ় ১৩৭৭) £ 
উদ্বোধক : শ্রীদেবগ্রসাদ ঘোষ 
সভাপতি (প্রথম অধিবেশন) £ শ্রীহরজিৎ মিংহ 
সভাপতি (দ্বিতীয় অধিবেশন) : শ্রীকল্যাণকুমার গঞ্জোপাধ্যাম 
বক্তা; শ্রীমতী গীতিক! গুহ, শ্রীভারাপদ সাতরা, ডেভিও ম্যাকৃকা টন, 
শ্ীপ্রণবরঞ্ণন রায় প্রমুখ । 
দুইটি অধিবেশনে বিভক্ত এই আলোচনা সভাটি খুবই মনোঝ হইয়াছিল । 
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পুস্তক প্রকাশ 
বর্তমান বর্ষে নিয়লিখিত পুন্তকগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 
১, ব্যোমকেশ মুস্তফী (সা. সা. চ.--১*৩ )-_ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বৃন্বোপাধ্যায় (লা. সা. চ _-১০৪ )-শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 
৩. সজনীকান্ত দাস (সা. সা. চ.--১০৫)--প্রীদেবজ্যোতি দাশ 
পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বর্তমানে নিঃশেষিত ১৩খানি ছুশ্রাপা পুস্তক 
পুনমুন্রণার্থে আঙ্গমানিক ব্যয়ের শতকর! ৫০ ভাগ হিসাবে মোট ৯৪,৭৫৮"০* কেন্দ্রীয় 
মরকার সাহাধ্য হিসাবে মঞ্জুর করিয়াছেন । এই অর্থান্ুকৃল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা? প্রথম খণ্ড প্রকাশ ও মুদ্রণের কার্য বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছে । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার ৭*তম ও ৭৪তম খণ্ড ছুইটি প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


ভারতকোষ 
কার্ধনির্বাহক মমিতি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চতুর্থ খণ্ডে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করিতে 
হইলে যে সময় ও অর্থসম্বল ওয়োজন তাহা পরিষদের নাই, সুতরাং চতুর্থ খণ্ড 
প্রকাশিত করা হউক এবং পাঁচ খণ্ডে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করা হউক। তদনুঘায়ী 
আলোচ্য বর্ষে 'ভারতকোষ' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । পঞ্চম খপ্ড প্রকাশের কার্ঁ 
অগ্রসর হইতেছে । চতুর্থ খণ্ডে দ--ফ" পর্যস্ত শব্ধ অন্ত্ক্তি হইয়াছে । 


চিত্রশাল! 


গত বৎসরে প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষানিদ্গণের পত্র ও পাখুলিপি 
প্রভৃতি পত্রীকরণের ঘে কাঁজ শুরু হইয়াছিল বর্তমান বৎসরে তাহ! সমাঁণ্ত হইয়াছে । 
ভাঙ্ষর্য, চিত্ত গ্রভৃতিব পঞ্ধীকরণের কাজ ঘথাবিহিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে । আগামী 
বমরে উহ! সমাপ্ত ছইবে আশ। করা যাঁয়। বর্তমান বর্ষে চিত্রশালার প্রদর্শন-ব্যবস্থার 
উন্নতিকল্পে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হইয়াছে । নূতন কিছু আসবাবপত্র ৪ 
প্রন্থত করা হইয়াছে । 

চিতরশালায় ২১ দিন ব্যাপী পটচিত্ প্রদর্শনী অহ্ষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি অতিশয় 
জনপ্রিদ্বতা অর্জন করিয়াছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষে পট ও পটুয়াঁগপ সম্পর্কে একটি 
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আলোচন! সভা অঙ্ুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্ভায় ২১ জন বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 
প্রবন্ধগুলির উপর আলোঁচন! হয় । 

চিত্রশালায় রক্ষিত দলিলপত্র, চিঠি প্রভৃতি বর্তমান বর্ধ হইতে গবেধকগণকে 
ব)বহার করিতে দেওয়া হইতেছে । 


গ্রচ্ছশাল। 

'আলোচা বর্ষে গ্রন্থশালার কার্ধ যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এই বৎসর 
গ্রন্থশালা মোট ২৭৫ দিন খোল! ছিল এবং মোট ৮৬২৪ জন ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক 
৩১'৩ জন) পাঠক-পাঠিকা গ্রস্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন । ইহার মধেং লেনদেন 
বিভাগে ৪৬২২ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬৮ জন) এবং পাঠকক্ষে ৪০০২ জন 
( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪ ৫ জন) উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর 
পাঠক-সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৪'২৭ হারে বধিত হইয়াছে । তন্মধ্যে দৈনিক সর্বোচ্চ 
উপস্থিতির সংখা! ৫৬ জন। ইহা ব্যতীত এবংসর সনস্ত নহেন এমন ১৩৭ জন 
ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও 
তাহারা মোট ২১৪ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। 

এই বৎসর গ্রস্থাগার বিভাগে মোট ১৬৭৯২ খানি ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬১৬ 
খানি ) পুস্তকের আর্দান প্রর্দান হইয়াছে । ইহার মধ্যে জেনদেন পত্রকের সাহায্যে 
৭৭*৫ খানি ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৮০১ খানি) ও পাঠকক্ষে ৯০৮৭ খানি ( অর্থাৎ 
গড়ে দৈনিক ৩৩৫ খানি ) পুস্তকের আদান প্রদনি হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষাঙ্ছষাঁয়ী 
এই আদীন প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট ঘ”এ প্রদত্ত হইল । 

আলোচ্য বর্ষে মোহনবাগান জেন নিবাসী সর্বশী বৃন্দাবন লেন, মথুরানাথ সেন 
গোপালচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্চন্দ্র সেন তাহাদের পিতার স্বৃতিতে স্থাপিত 
শঞ্জুনাথ স্বতি গ্রন্থাগারের সম্পুর্ণ পুন্তক-সংগ্রহ, প্রায় ২,*০* পুস্তক পরিষদ্-গ্রস্থাগারে 
দান করিয়াছেন। তাহাদের আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইভেছি। 
চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নব-ব্যারাকপুরের মেন রোড ( ওয়েস্ট ) নিবাসী শ্রীমতী 
আশারাণী পাল পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে ৯০২ খানি পুস্তক উপহার ব্বব্ষপ দান করিয়াছেন। 
এজন্য তীহীকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতত্্যতীত এ বৎসর 
যথ|রীতি পুস্তক ক্রয় কর! হইয়াছে; উপহার-ম্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মিকট 
হইতে ১৫৯১ খানি পুস্তক (স্ল্য প্রায় ৫,*:*'** টাকা ) পাওয়া গিয়াছে । ধাহায়া 
গ্রন্থাদি দানে পরিষদ-গ্রস্থশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 
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গ্ন্থপঞ্জী বিভাগের কমী'রা পরিষদের অন্থান্য কর্ষে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও এ বৎসর 
এই বিভাগের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে । সাধারণ সংগ্রহ ও ব্যক্কিগত সংগ্রহের 
পর্কীকৃত (10690 ) পুস্তক সংখ্যা পরিশিষ্ট “ড'-এ দেওয়া হইল । 

্ন্থাশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোঁচা বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে । 
ধৃপন-প্রকোষ্ঠে ( দ200169002 001701206 ) এবৎসর ৪৯৯ খাঁনি পুস্তক পরিশোধিত 
হুইয়াছে, উইপোঁকাঁর উপত্রব দূরীকরণের বানস্বাও অবলম্থিত হইয়াছে । ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পাঁঠকক্ষের আসন বুদ্ধি আষ্ত প্রয়োজন । ইহা! ব্যতীত 
অবিরত ব্যবহারে গ্রস্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু প্রাচীন 
ও জীর্ণ পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্স কর! অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাববশতঃ 
বাধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনান্গদূপ অগ্রপর হইতেছে না। এ বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইখ্াছে। গ্রন্থাগার পাঠকক্ষ ও 
চিত্রশালার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকরের নিকট এককালীন ও নিয়মিত অনুদানের 


জন্ট আবেদন করা হইয়াছে । 


অ!লোচ্য বর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠ।ন 


বর্তমান বরে পরিষদ্‌-মন্দিরে ২১ দিন ব্যাপী একটি পটচিত্র প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে ৪৫টি পটচিত্র প্রদণিত হয়। পটগুলির 
মধ্যে মাজ ২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালার। বাঁকি ৪৩ খানি পট সংগ্রহ কর! 
হইয়াছিল বিভিন্ন সুত্র হইতে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্ুতন্ব বিভাগের সংগ্রহশালা, 
আশুতোষ মিউজিয়াম, আনন্দনিকেতন কষ্টিশাল! প্রভৃতি সংস্থা এবং শ্রীবিষু দে, 
ভ্রডেছিড ম্যকিকাট্চন, পণ্তিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্ঘ, শ্রস্থধাংশু কুমার রায় এবং 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্কিগত সংগ্রহ হইতে । পটচিত্রগুলি অনুগ্রহ করিয়া 
দিবার জন্য সাঁছিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সকলকে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করা হয় ০১ জ্যৈষ্ঠ । অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
পটুসা-সংগীত। মেদিনীপুর জেলার আমদাবাদ গ্রামের ৩ জন পটুয়! পট খেলাই্স। 
পটুয়া-সংগীত গান করেন। বিষয়-নস্তর দিক হইতে পটগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিবার মতো! । পটগুলির মধ্যে ছিল পৌরাণিক, সামাজিক, গাঙ্গী এবং 
সাশভালী পট। এইরূপ বৈচিত্র্যময় পট-্রদর্শনী : সাম্প্রতিক কালে আর অস্থি 
ছয় মাই। 
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প্রদর্শনী উপলক্ষে পরিষদ্মমন্দিরে ২৭ জুন “পট ও পটুয়া' এই বিষয়ে একটি 
আঁলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা-চক্রটিকে ছুইটি অধিবেশনে বিভক্ত 
করা হয়। প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল পটুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে নৃতাত্বিক- 
&ঁতিহাসিক আলোচনা । এই অধিবেশনে ১১ জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং 
প্রবন্ধগুলির উপরে আলোচনায় যোগদান করেন ২* জন। দ্বিতীয় অধিবেশনের 
ব্ষয়বন্ত ছিল পটশিল্প। এই অধিবেশনে ৮ জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত এবং 
আলোচিত হয়। এই আলোচনায় যোগদান করেন ১৮ জন। এই আলোচনা-সভান্ 
ধাহারা যোগদান করেন তাহাদের অধিকাংশই বাংজা দেশের পটুয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে 
ব্যাপক পরিভ্রমণ করিয়! প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন । এই বিষয়ে এতগুলি 
বিশেষজ্ঞের সমাবেশ আলোচনা -সভার্টির অন্ুতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । আঁলোচনা-চক্রে 
যে সমস্ত প্রবন্ধ উপস্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিকে একত্র করিয়া একটি সচিত্র গ্রস্থ 
গ্রুক'শের প্রস্তাব গৃহীত হইযছে। 


পুথিশাল! 
পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্য বর্ধে নৃতন কোনও পুথি সংযৌজিত হয় নাই। 
আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩ জন পাঁঠক পাঁঠিক] পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন । 


এককালীন দান 
আলোচ্য বর্ষে ভারতকোষ তহবিলের জন্ত শ্রনির্মলকুমার বহু পরিষদ্‌কে মোট 
৩১০০৯ টাকা দান করিয়াছেন । তাহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


উপসংহার 

সকল সদস্যের আগ্রহে এবং বর্তমান বংসরের কারনির্বাহক সমিতির আশ্কৃল্যে 
পরিষদূকে তৃতীয় বৎসর সেবা করিবার স্থুষোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মাননীয় 
সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে অকুত্বিম উৎসাহ ও 
সন্সেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্ত আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কার্ধনির্বাহক সমিতির 
সফল সভা এবং শাখা ও উপসমিতির সভ্যগণকে আঁমাধ আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ত1 
জানাইতেছি। বল! বাহুল্য যে পরিষদের প্রতিটি কর্মীর একাস্ত সহযোগিতা ও 
অক্লান্ত পরিশ্রম গ্রৃতি কর্মস্থচীকে সাফল্যমপ্ডিত করিতে সাহাষ্য করিয়াছে । তাহাদের 
প্রত্োককে আমার অকুঠ ধন্টবাদ ও কৃতজ্ত। জ্ঞাপন করিতেছি । পল্সিধ্দের অন্ততম 
সহকারী সম্পাদক ভ্রীদেবজ্যোতি দাশ, চিত্রাশালাধাক্ষ শ্হিতেশরধন সান্তাল এবং 
আয়-ব্যয় উপসযিতির অন্যতম সাশ্য শ্রীঅভীম বন্দোপাধ্যায় ঘেভাবে হ্কার্য-পরিচালনাক্ষ 
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আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তীহার্দের নিকট একা স্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবন্ধ। বস্ততঃ এই কয়জয় সহকর্মী ব্যতীত পরিষদের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা 
অসম্ভব হইত। ইহা সত্বেও পরিষদের সেবায় সম্ভবতঃ অনেক তরি হইয়াছে । এই 
ক্রটির জন্ত আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশাকরি সকল সদস্যের সহযোগিতায় পরিষদের 
কার্য আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের হযোগ পাওয়া যাইবে । 


পল্মিশিই “ক 


যট্সগ্ত তিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ ও কার্যনির্ধাহুক সমিতির 


সদস্যগণের মাম 


সভাপতি ॥ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সহকারী সভাপতি ॥ 


শ্ররমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীম্ৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীনরেন্ত্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীজ্যোতিষচন্জ্র ঘোষ, 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুণ, শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য, শ্রীচিস্তাহরণ 


চক্রবর্তী । 
সম্পাদক ॥ শ্রীসোমেন্দ্রচন্্র নন্দী । 
সহকারী সম্পাদক ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাঁশ, শ্রীরমেজ্জনাথ মঙ্লিক | 
কোষাধ্যক্ষ ॥ শ্রীজগর্দীশচন্দ্র সিংহ । 
পত্রিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 
পুথিশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 
চিপ্রশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীহিতেশরঞন সান্যাল । 
গ্রস্থশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীমতী উষ। সেন। 
কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য 


সর্ব্রী কূমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, দিলীপকুমার 
বিশ্বীন, মনোমোহন ঘোষ, হীরেজ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ওহরায়, 
কল্যাণী দত্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, অরুণকৃষার মুখোপাধ্যায়, লীলামোহন 
সিংহরায়, দেবপ্রমাদ ঘোষ, অজয় হোম, বিমলেন্দুনারায়ণ রাঁয়, নির্মল সিংহ, 
চ্ীদাস চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনাখবন্ধু দর্ত, পরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, 


শেফালী দত্ত। 
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শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্ধনিরবাহক সমিতির সভ্য | 
শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাঁণরত্ব-_নৈহাঁটি শাখা 
শ্রীতীন্রমোহন ভট্টাচার্য গৌহাঁটি শাখা 
শ্ীহ্ঘধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়--মেদিনীপুর শাখা 
শ্রীলক্মীকাস্ত নাগ--বিষুপুর শাখ! 
শ্রীতপন গঙ্গোপাঁধ্যায়--কলিকাতা! পৌর প্রতিনিধি 


পন্রিশিষ্ট ; 
১৩৭৬ বঙ্গান্দে বিভিন্নঞ্রেণীর সদত্য ঃ 


বান্ধব £ রাঁজ। শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর | 
বিশিষ্ট সদস্য £ সর্বপ্রী রমেশচন্দ্র মজমদার, সত্যেন্ত্রনীথ বন্থু, হুনীতিকুমীর 
চট্টাপাঁধায়, গোঁপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ । 
আজীবন সন্ত £ সর্বশ্রী। সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাদ পাঁ্ডে লীলামোহন 
সি'হরায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন 
মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমীর বন্থ, সমীরেন্দ্রনাথ 
সিংহরায়, ইন্দ্রভুষণ বিদ, ভ্রিদিবেশ বনু, জগন্নাথ কোলে, 
নির্মলকুমা1র বন্থ, সতোন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্থধাকাস্ত দে, বিভূতৃষণ চৌধুরী, অর্জিত বন্থ, অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্রোপাধায়, জগদীচন্জ্ 
সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাঁদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, স্থধীরচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ 
চটোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রজিৎ মুখোপাধ্যায়, 
পুষ্পমালা৷ দেবী, বিধুভ্ূষণ ঘোষ, চারুচন্্র হোম, অসীম দত্ত, 
বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত, জানশস্কর সিংহ, উষা! সেন, 
রণজিৎকুমার দাস, শিষেন্দ্রনাথ কুতু, কমলকুমার গুহ, বাসস্তী 
চৌধুরী, অশোকরুষণ দত, শহ্বরক্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্তর 
বন্থ, বলাইচাদ কু, হধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার 
বন্থ, হুরেজ্জনাথ মল্লিক, শল়ুচন্্র ঘোঁধ, অনাদিযোহুন ঘোঁষ, 
এ. পি. সরকার, শাস্তিভূধণ দত্ত, মণীন্্রলাল মৃখোশায়্যা য়, 
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কানাইচন্দ্র পাঁল, মিলন মুখাঁজি, খিরীন্্রমোহন সাহা, 
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেঁবকুমার বনু, 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, 
অরুণকুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বন্থু, অতীশচন্দ্র 
সিংহ, ছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, মধুস্থদন 
মজুমদার । 


সাধারণ সদস্য সংখ্যা £ ৯৪১ জন 
মফন্যেল সাস্য সংখ্যা £ ২৮ জন 


পরিশিঃ “গ 
বিভিল্ল সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি 


রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিগ্ঠালয়--শ্রীতারাশঙ্গর বন্দোপাধ্যায় 
ইওিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকঙস্‌ কমিশন- শ্রাীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশ তবাধিকী 
প্লাক আযাডভাইপরি বোর্ড--্রীপ্রতুলচন্দ্র গু 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসরোজিনী বন 
স্বণ্পদ্ক কমিটি-_শ্রীদেব প্রসাদ ঘোষ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের লীল৷ প্রাইজ 
স্পেশাল কষিটি _শ্রীকল্যাণী দত্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র 
লেক্চারশিপ কমিটি- শ্রী্গগদীশ ভট্টাচার্ধ 
কলিকাতা কিশ্ববিষ্তালয়ের জগতারিণী ' 
শ্ব্পদ্নক কমিটি--জ্রীনারায়ণ গঙোপাধ্যায় 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্-_-শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 
নৈহ্থাটী ধষি বঙ্ছিম গ্রন্থাগার ও 
সংগ্রহশাল। ম্যানেঞ্জিং কমিটি_শ্রীমতিলাল কু 


বিষয়ান্যাযী £ 
বিষয় 

দর্শন (১**) 

ধর্ম (২০৯) 

সমাজ বিজ্ঞান (৩৯০) 

শিক্ষা (৩৭০) 

ভাষা (৪০৪) 

বিজ্ঞান (৫০*) 

ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) 

শিল্পকলা (৭৯০) 

সঙ্গীত (৭৮০) 

সাহিত্য (৮** ) 


ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০) 


জীবনী (৯২*) 
ইতিহাস ( ৯৩০-৯৯৪৯ ) 
সহায়ক গ্রন্থ 


(61616106090) 


পত্র-পত্রিক। 


ভাবানুযারী £ 


বাংল 
ইংরেজী 
সংস্কৃত 


হিন্দী 


৬৫ 
৬০২৩ 
১৯৪ 
৪৭৩ 


লেনদেন 


১৫৭৩৬ 
১১৮ 
সখ 


৭৭০৫ 


১৩৮ 
২৬১ 
১৭৬ 
১১৪ 
৮৬ 
১ 
১৪ 
৯৬ 
৪৪ 


২,৩২৭ 


৪১৩ 


৩৭৯ 


৭৪ 
৪১৬৪৩ 





৯১০৮৭ 


পাঠকক্ষ 
৮২২৩ 
৭৮৮ 


৭ 





৪৯৬৮৭ 


মোট 
২৫৩ 
৪৯৪ 
২৯৯ 
১৪৩ 
১৪৮ 


৩৭৬ 


৪১৬৪৩ 


১৬৭৯২ 
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পরিশিঃ ণ্ঙ, 


লাধারণ জঅংগ্রহ 
বাংল ১৮১৮৫৩ 
ইংরেজী ১০১৪২৯ 
ংশতি ১৪১৯ 
হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী ইত্যাদি ১৬৪ 

সামরিকপজ্ £ 

ইংরেজী ১১৪৮৩ 
বাংল। ২,০০২ 

ব্যকজিগত সংগ্রহ 
বিষ্ঞাসাগর ৩,২৭৩ 
রয্শচন্্র দত্ত ১১০৯৫ 
রামেজ্্স্থন্দর ১১৭৭৩ 
মত্যেন্্রনাথ দত্ত ২,২০৩ 
খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৯৫ 
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫১৮ 
বিনম্বক্ষ্ণ দেব ৫৭৮ 
যতীন্দ্রনাথ পাল ৯১৫৪৫ 
৫৪১৯৯৮ 
ছাঁপানো৷ তালিকা : ১৩,৫৪৭ 


৬৮,৪৫৫ 


